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গ্রন্ছকারের নিবেদন 


বাঙ্গালীর পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস জানিতে হইলে বাংলাদেশের ক্ষুদ্র বৃহৎ বিভিন্ন 
ধর্মান্দোলন এবং তৎসম্পকিত .আচার অনুষ্ঠান ইত্যাপ্দর ইতিবৃত্ত অবগত 
হওয়া প্রয়োজম । যাহার] বাঙ্গালীর দীর্ঘ ধারাবাহিক ইতিহাস রচনায় প্রবৃত্ত 
তাহারা সাধারণত বাংলাদেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত অল্পপরিচিত 
মতাদর্শ গুলি সম্পর্কে খুব বিস্তারিত আলোচনা করিবার অবকাশ পানন]। 
অন্তদ্দিকে জনশ্রুতি অবলম্বনে এই সমস্ত ধর্মমত সম্পর্কে অনেক অতিরঞ্জিত 
অলৌকিক কাহিনী অথব] মিথ্যা অপবাদ জনসাধারণের মধ্যে প্রচারিত থাকে । 
ফলে এই জাতীয় বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রকৃত সত্য অবগত হওয়া খুবই দুরূহ 
ব্যাপার হইয়া! টাড়ায়। অনুসদ্ধিৎস্থ জনসাধারণ ও ভক্তজনের মধ্যে প্রায়ই এ 
৷ জ্পর্কে যে প্রচুর কৌতুহল লক্ষ করা যায়-_তাহা চরিতার্থ করিবার উপায় 
তাই সহজে মেলে না। বাংলাদেশের এই জাতীয় অনকিক্ষুত্র একটি ধর্মমত-_ 
্রীপ্রীমাউলটাদ প্রবন্তিত কর্তাভজা ধর্ম। একদা অবিভক্ত বাংলার বিপুল 
সংখ্যক জনসাধারণের মধ্যে এই মতাদর্শের প্রবল জনপ্রিয়তা ছিল। আজও 
ক্ষীণ ধারাক্স এই ধর্মমতের প্রভাব বহু সংখ্যক ভক্তের মধ্যে বিদ্যমান । এই 
ধর্মমতের সহিত সম্পকিত “ঘোষ পাড়ার মেলা” একদা বাংলাদেশের অন্যতম 
বৃহৎ মেলা ছিল। এখনও প্রতি বৎসর দোল উৎসব উপলক্ষে কয়েকদিন 
ধরিয়া এই মেলায় বু সংখ্যক তক্ত সমাগম হইয়া থাকে। এই জাতীয় 
অন্যান্য সমস্ত ধর্মমতের ন্যায় কতাভজ। ধর্মের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস তে। দূরের কথা, 
সাধারণ জ্ঞাতবা তথ্যাদি সম্পর্কেও সকলেই প্রায় অনবহিত। অথচ বাঙ্গালীর 
আন্ুপুবিক ধর্ান্দোলনের ইতিহাসে এই ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান আছে-_ 
এবং প্রবর্তনের যুগের সামার্জিক পটভূমিকায় ইহার একটি বিশেষ তাৎপর্যও 
আছে। এই কর্তাভজা ধর্মমতের পূর্ণাঙ্গ এবং ধারাবাহিক ইতিহাস রচন। কর! 
একাস্তই অপেক্ষিত ছিল। 

আমি দীর্ঘদিন যাবৎ ব্যক্তিগতভাবে এই মতাদর্শের অনুগামী । অন্যান্য 
নান! দিক দিয়াও আমি ঘোষপাড়। ঠাকুরবাড়ীর সহিত যুক্ত ছিলাম । কর্তাভজা 
ধর্মের একখানি পূর্ণাঙ্গ ইতিহাম রচন। করার ইচ্ছা বহুদিন হইতেই আমার 
অন্তরে ছিল। জীবিকার তাগিদে অন্তকার্ষে ব্যাপৃত থাকায় এতদ্দিন সেই 
ইতিহাস রচনায় হস্তক্ষেপ করিতে পারি নাই। বুদ্ধ বয়সে অন্য কর্ম হইতে 
অবসর গ্রহণ করিয়া-_-কর্তাভজা ধর্মমতের ইতিবৃত্ের একখানি খসড়া প্রস্তত 
করিয়াছি। আরে! বিস্তৃত ইতিহাস পরবর্তী গবেষকেরা রচন। করিবেন । 

যদিও আমি নিজে এই ধর্মমতের অনুগামী তবুও ইতিবৃত্ত রচনাকালে 
দৃিকে যথাসম্ভব অনাবিল রাখিয়া বাংলাদেশের ধারাবাহিক ধর্মান্দোলনের 
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পরিপ্রেক্ষিতে নিরপেক্ষভাবে আলোচ্য মতের এঁতিহামিক ও সান্নাজিক 
তাৎপর্য নির্ধারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছি । সত্যান্পন্ধানই যেহেতু আমার 
উদ্দেশ্য তাই বিরুদ্ধবাদ্দী নিন্দুকের মিথ্যাপবাদ অথব। ভক্তজনের উস্ফৃসিত 
প্রশংসাবাদ এই উভয় পথই আমি পরিহার করিয়াছি । এ সম্পর্কে পুর্স্থরী 
গবেষক গ্রন্থকারগণ যে জমস্ত মন্তব্য সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যথাসম্ভব সেগুলি 
বিচার করিয়া, যুক্তি তর্কের উপর নির্ভর করিয়া নিভূ্ল ইতিহাস রচনা করিবার 
চেষ্টা করিয়াছি । এই ধর্নমতের মাহাত্ম্য সম্পর্কেও অনেক কথা বলিবার 
আছে,_কিন্তু যেহেতু তাহা কেবলমাত্র ভক্তজনের বিশ্বাসের বিষয় আলোচ্য 
গ্রন্থে তাই সে-প্রসঙ্গ ইচ্ছা! করিয়াই বাদ দিয়াছি। আমি কেবলমাত্র 
ইতিহাসের উপযোগী যুক্তিনির্ভর বিবৃতি ও প্রামাণ্য তথ্যাদ্দি সন্নিবেশিত 
করিয়াছি । আমার বক্তব্য নিল কিনা তাহা জানিনা ; শেষ কথ। বলিবার 
অধিকার বা যোগ্যতা কোনটিই আমার নাই। আমি সে দ্রাবীও করি না। 
তবে আমি ইচ্ছা করিয়া কোন তথ্য বিকৃত করি নাই বা কল্পনার উপর নির্ভর 
করিয়া কোন মন্তব্য করি নাই। প্রাজ্জজনের প্রমাণ নজীরের উপর নিরর 
করিয়াই সিদ্ধান্ত গঠন করিয়াছি । আলোচ্য গ্রন্থখানিতে পাঠক তাই এই 
ধর্মমতের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে মোটামুটি একটি নিভূল ধারণা করিয়া লইতে 
পারিবেন। আন্তরিক চেষ্টা সত্বেও হয়ত কিছু অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি বিচ্যুতি 
অথবা অক্ষমতাজনিত অপূর্ণতা রহিয়া গেল। সহদয় পাঠকবর্গ সে সম্পর্কে 
আমার দৃষ্টি আকর্ষণ কবিলে বাধিত হইব । 

এই গ্রন্থ প্রণয়ণে নানাজনে আমাকে নান।ভাবে সাহায্য করিয়াছেন। 
এই প্রসঙ্গে বিশেষ করিয়া মনে পড়িতেছে ঠাকুরবংশীয় শ্বগয় গোপালকৃষ্ণ পাল 
দ্েবমহ্কান্ত এম, এ বি, এল মহাশয়ের কথা । বহাঁদন তাহার সহিত বিষয়টি 
সম্পর্কে আলাপ আলোচন? করিয়াছি । ঠাকুর বংশীয় অধস্তন পুরুষ হিমাবে 
এ বিষয়ে অনেক অন্তরঙ্গ তথ্য তিনি অবগত ছিলেন। অন্যদিকে তিনি 
ছিলেন আধুকিন শিক্ষায় শিক্ষিত ও উদ্ধার দৃষ্টি জম্পন্ন। তিনিই আমাকে 
এই ধর্মমতের ধারাবাহিকতা সম্পর্কে মূল ধারণা স্থাতে সহায়তা করিয়াছিলেন । 
অত:পর বিভিন্ন গ্রন্থাদি পাঠ কাঁরয়া! সেই ধারণাকেই আমি পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে 
চেষ্টা করিয়াছি । এই অবসরে তাহার প্রতি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা-প্রণৃতি 
নিবেদন করি। যাহাদের গ্রন্থার্দ হইতে আমি যদৃচ্ছ খণ গ্রহণ করিয়াছি 
তাহাদের খণ আমি অকুঞভাবে স্বীকার করিয়াছ। তীহাদের প্রতি আমার 
সকৃভজ্ঞ শ্রদ্ধ। নিবেদন করি। 

গ্রন্থ প্রনয়ন ব্যাপারে সমস্ত দিক দিয়! আম।কে প্রভূত সাহায্য করিয়াছেন 
আমার পুত্র শ্রীমান সত্যব্রত দে। জ্ঞাতব্য তথ্যার্দির সন্ধান দিয়া, বিভিন্ন 
্রস্থাগার হইতে পুষ্তকারদি সংগ্রহ করিয়। দিয়] ও অন্য নানাভাবে লাহাঘ্য 
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করিয়া তিনি আমার পরিশ্রম অনেকখানি লাঘব করিয়াছেন । কলিকাঁতার 
জাতীয় গ্রস্থশাল1 ও অন্যান্য গ্রস্থাগার হইতে তথ্যাদি সংগ্রহ ইত্যাদি কাষে 
সহায়ত৷ করিয়াছেন__আমার দৌহিত্র শ্রীমান শভুনাথ দাস ও শ্রীমান কালীপদ 
সেন। পাওঁলিপি কপি করার ব্যাপারে সাহায্য করিয়াছেন শ্রীমতী উমারাণী 
বিশ্বাস, সবশ্রী হ্ধীরকুমার সিংহবাবু, বসন্তকুমার চট্োপাধ্যায়, গৌরচন্ 
বাড়ুই, কানাইলাল পাল, মুরলীধর চৌধুরী, ছর্গাপদ গাঙ্গুলী, প্রকাশচন্ত্র নন্দী 
প্রভৃতি । ইহার্দের সকলকে আমার আস্তরিক আশীর্বাদ জানাই । 

মাতৃপ্রতিম শ্রশ্ীদ্রস্বতী দেবীর আন্তরিক ইচ্ছা ছিল সতীমায়ের মন্দির 
সংস্কার করিবার । তাহার শ্েহ ধারায় আমার সমস্ত জীবন নিষিক্ত | কিন্তু 
তাহার ইচ্ছ! পূরণ কর] ব্যক্তিগতভাবে আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এই পুস্তিকা 
বিক্রয়লন্ধ উদ্দত্ত অর্থ সেই উদ্দেশ্যে ব্যয় করিতে মনস্থ করিয়াছি । যর্দি এ 
ব্যাপারে আমার পুক্তিক1 মারফৎ সামান্য সাহাষ্যও হয় নিজ্জেকে ধন্য মনে করিব । 

টি মধ্যে ব্যবহৃত ব্লকগুলি সত্যধর্ম সেবক সংঘ ২৫২/ডি চিত্তরঞ্জন এভিনিউ 

; কলিকাতা-৬ ] এর শৌজন্যে প্রাপ্ত । তাহাদিগকে আমার আতন্তরিক 
রা জানাই । মন্দিরাদ্দি সংস্কার বিষয়ে তাহাদের প্রচেষ্টা সার্থক হউক 
এই কামন। করি । 

মুদ্র+ ব্যাপারে স্বানীয় প্রেষ্টিজ প্রিন্টিং প্রেসের সাহায্যও স্মরণীয় । শ্রীমান 
তুষারকান্তি ভট্টাচার্য ও শ্রীমান পূথীরাজ রায়ের আগ্রহাঁতিশষা ও যত্বে এই 
গ্রন্থ প্রকাশ সম্ভব হইল। এই উপলক্ষে তাহাদিগকে আমার আন্তরিক 
ধন্যবাধ জানাই । প্রেসের অন্যান্য কর্মী বিশেষ করিয়া শ্রীমান ভবেশচন্দর 
ভট্টাচাধাকে আমার ধন্যবাদ 

দৃষ্টি শক্তির ক্ষীণত1 ও শারীরিক অপটুতার জন্য মুদ্রণ পরীক্ষা কার্ধটি 
স্বচারুরূপে সম্পন্ন হইল না। বেশ কিছু মুদ্রন অশুদ্ধি রহিয়া গিয়াছে । শুদ্ধিপত্র 
সংযুক্ত করিয়া কয়েকটি মারাত্মক অশুদ্ধির দ্িকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করিলাম । ছোটখাট ভুলগুলি পাঠকের শুদ্ধ করিয়া লইবেন। পরিশেষে 
ভক্ত ভাগবজ্জন ও এ্তিহ্য প্রেমী বাঙ্গালী পাঠকের প্রশ্রয় কামনা করিয়া 
আমার বক্তব্য শেষ করিলাম । ইতি 
১ল] বৈশাখ ২ ১৩৫৭ নিবেদক-_ 

লালবীধ শ্রী্দেবেক্দ্রনাথ দে। 


বিষুপুর £ বীকুড়। 


সম্পাদকীয় 


বাংলার লোকায়ত ধর্মসম্প্রদায়গুলি সম্পর্কে সাম্প্রতিককালে শিক্ষিতজনের 
মধ্যে আগ্রহ অন্ুসন্ধিসা দেখা যাচ্ছে। নান দৃষ্টিকোন থেকে এদের পর্যবেক্ষন ও 
ক্ষেত্রগবেষণা ইত্যাদি চলছে । অনেক সম্প্রদায় সম্পর্কে অনেক নতুন তথ্যও 
আবিষ্কৃত হচ্ছে । বল বাছুণ্য বাংলার সাশগ্রিক ইতিহাম রচন|কে স্ু্ু ও সুগম 
কণার জন্যে বিষঘ্নটি অপরিহার্য । আজ থেকে প্রায় ছু'দশক পূর্বে মূলত এই 
দৃষ্টিভঙ্গি ও উদ্দেশ্য নিয়ে এই জ।তীর লোকায়ত ধর্মসম্প্রদায় গুলির অগ্ঠ তম প্রধান 
কতাভজাদের সম্পর্কে একখানি নাভিদীর্ঘ ইতিব্ও রচনা করেছলেন মদীয় 
পিতৃদেব ন্ব্গত দেবেন্দ্রনাথ দ্রে। বার্কাজনিত অস্টুত। ও অন্ত নানাবিধ 
অন্থবিধার জন্তে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনায় তার অক্ষমতার বিষয়ে দেবেক্্রনাথ সচেতন 
ছিলেন। বিনয়বশত তান তার গ্রন্থকে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস ন। বলে ইতহাসের 
খসড়া বলে অভহত করেছিলেন । খনড। বা যে নামেই গ্রন্থথানকে অভহিত 
করা হোক, এ কাজে পখিকুতের গৌরব দেবেন্্রনাথের ॥ পূর্বে উইল শন, অক্ষয্- 
ফুমার দত্ত প্রভৃতি তীদের গ্রন্থে কতাভজাদের সম্পর্ক প্রাসঙ্গিক সংক্ষিপু মন্তব্য 
করলেও কর্তাভলাদের অম্পূ্ক ইাতনৃন্ত এই প্রথম । তাছাড।, দেবেন্্রনাথ 
পূর্ণাঙ্গতার দাবী না করলে? গ্রস্থখানি তথ্য সরবপাহের দিক থেকে একেবারে 
অপূর্ণাঙ্গও নঘ়। পরবর্তীকালে অধ্যাপক সনৎ্কুমার মিত্রের সম্পাদনায় বিভিন্ন 
লেখকের রচনা সংবলিত “কর্তাভজ £ ধর্মমত ও ইতিহাস? নামে ছুই খণ্ডে ছুটি 
পুক্তিকা প্রকাশিত হয়েছে । এ্বিহিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্তাভজ। সম্প্রদায় সম্পর্কে 
গবেষণা নিবন্ধ পি. এচ. ডি, উপাধ্ধির জন্য স্বীকুত হয়েছে । তার কিছু 
গ্রন্থাকাবেও প্রকাশিত হয়েছে । ড. রতনকুমার নন্দীর “কতাভজ1 ধর্ম ও 
সাহিত্য, নামক গ্রন্থটি মামি দেখেছি । গ্রন্থের ভূমিকায় দেবেন্দ্রনগ আশা 
প্রকাশ কবেছিলেন পরবন্ধী গেমকেরা আরে। পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনায় অগ্রসর 
হবেন। উর দে মাশ। সম্পূর্ন 5 পুন না হনেও সেদিকে কল শুরু হগ্েছে এটা 
স্থুলক্ষণ | গ্রন্থকার জীবিত গাকলে তার আরন্ধ কমের এই অগ্রন্থ ততে নিশ্চয়ই 
সুখী হতেন। 

দেবেন্দনাথ রচিত কঠানজ। ধর্মের ইতিবৃত্ত ক্ষুদ্রগ্ন্থ। কিন্ধ সম্প্রদায়ের 
উদ্ভব বিকাশ, সামাজিক প্রেক্ষাপট সাধনার মূলতত্ব ও স্বরূপ, সংশ্লিষ্ট বিবিধ 
জ্ঞাতব্য বিষয় ইতাদি সবদিকের আলোচনায় গ্রন্থথান সযূদ্ধ এবং আগেই 
বলেছি, যথাসম্ভব পূর্ণাঙ্গ! বস্তত দেবেন্্নাথ তার সীময়িত সামর্থা ও অন্যান্য 
অস্থবিধা সত্বেও একক প্রচেষ্টায় যা করেছিলেন পরবতাঁকালের বিবিধ প্রচেষ্টায় 
তার থেকে খুব বশিকিছু করা সম্ভব হয় নি। পরবর্তী প্রচেষ্টায় মূল্য হাম 
এ বক্তব্যের উদ্দেশ্য নয়, দেবেন্্নাথের প্রচেষ্টার প্রত মূল্যায়নের জন্যেই 'এ 


দুই 


উক্তি। এই ধর্মমতের একাস্ত অনুরাগী তক্ত হয়েও গ্রন্থকার যেরকম মুক্তমন ও 
নিরপেক্ষ দৃষ্টি নিয়ে বিষয়টির বিচার বিশ্লেষণ এবং যুগ ও সমাজের প্রেক্ষাপটে এই 
মতাদর্শের মূল্যায়নের চেষ্টা করেছিলেন তা অকুঠ প্রশংসার দাবী রাখে । 

পথিরুৎ দেবেন্দ্রনাথের গ্রন্থথানি যত সমৃদ্ধই হোক এর উপযুক্ত প্রচার করা 
সম্ভব হয় শি। ঘরোম্ন(ভাবে অল্প সংখ্যক পুস্তক মুদ্রিত করে বিভিন্ন গ্রস্থাগারে ও 
অন্তরঙ্গ মহলে বিতরণ কর] হয়েছিল । তারই একথগড গ্রন্থে বিচিত্রবিদ্যা। প্রসারে 
উদ্দ্যোগী প্রকাশক সংস্থা জিজ্ঞাসার প্রয়াত কর্ণধাব শ্রীণকুমার কুণ্ডের দৃষ্টি আরুষ্ট 
হয়েছিল এবং তিনি গ্রন্থটির উপযুক্ত প্রচার ব্যবস্থাগ্ন উদ্যোগী হয়েছিলেন । 
গ্রন্থখানিতে আরো নতুন আলোচন1 ও তথ্যদি সংযুক্ত করে এবং বিশেষত 
আত্মোপলব্ধির কামনায় উন্মুপ, একান্ত উদ্দার ও যুগোপযোগী লোকায়ত এই ধর্ম- 
সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে কেনই বা কিছু কিছু মনীধী কিছু তির্ক নিন্দাবাণী উচ্চারণ 
করেছিলেন, কেনই বা এমন একটি মহৎ মতাদর্শ পূর্বেকার সেই বিপুল জনপ্রিয়তা 
থেকে বিচ্যুত হল তার মৃলায়ন করে অর্থাৎ গ্রন্থখাঁনিকে উপযুক্তভাবে সম্পাদিত 
করে প্রকাশ করার বিষয়ে শ্রীশবাবুব সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছিল। বস্তত 
গ্রন্থ প্রকাশে তিনি খুবই আগ্রহী ছিলেন । তাঁর অকাল বিয়োগে তা আর সম্ভব 
হয় নি। কিন্তু বিষয়টি সম্পর্কে আমার আগ্রহ চিরদিন জাগ্রত ছিল। সাময়িক 
অন্বস্থত] ও অন্য কিছু অস্থবিধার জন্যে কিছু বিলম্বিত হল। 

গ্রন্থ রচন1 কালে গ্রন্থকারের সঙ্গে সম্পর্ক স্থত্রে সমস্ত বিষয়টির সঙ্গে 
আমাকে জড়িত থাকতে হয়েছিল৷ দেবেন্দ্রনাথের অভিপ্রায় ও লক্ষ্য, তার 
সাধ ও সাধনা সব কিছুর অন্পুঙ্থ আমার জান। ছিল। বিষয়টি নিযে বহুবার 
তার সঙ্গে আমার ন্বীর্ঘ অলোচন। হয়েছে । গ্রন্থ প্রকাশে পর ঘোষপাড়। 
ঠাকুরবাড়ীর দ্রেবমহন্ত শ্রাধুত সত্যশিব পালের সঙ্গেও একাধিকবার আমার 
আলাপ আলোচনার স্থযোগ ঘটছে । এমনকি এ বিষয়ে পরবতী প্রচেষ্টা 
সনৎকুমার মিত্র সম্পাদিত গ্রন্থপ্রকাশের সঙ্গেও আমার পবোক্ষ যোগ ছিল। 
তাই বিষয়টি সম্পর্কে পূর্বে ও পরে যে সমস্ত আলে।চন] লিপিবদ্ধ হয়েছে ভার 
প্রায় সমস্তই আমার অন্ুধাবনের এবং নতুন করে ভাবার স্থযোগ ঘটেছে । 
দেবেজ্জনাথেব গ্রন্থথ/নির সম্পাদিত রূপ দিতে পেরে এবং তার পরিশ্রনলন্ধ ফল 
সুষ্ট,প্রচাবের আলোকে সুধী সমাজে পরিচিতি লাভের স্থযোগ পাবে এ সম্ভাবনা 
অবগত হয়ে আমি কৃতার্থ বোধ করছি । 

সম্পাদন। কালে আমি গ্রস্থকারের যূল রচনায় হস্তক্ষেপ করিনি । বিশেষ 
কোনে বিষঘনকে বিশাদ করার প্রয়োজন বোধ করলে অথবা নিজন্ব বিচারবোধ 
ও দৃষ্টিভঙ্গি অনুথায়ী কিছু ব্যাখ্যা বা নতুন তথ্য সংযোজনের প্রষোজন হলে 
পাদটীকায় তা সংযোজিত করেছি। নতুন পাদটাকাগুলিকে চিণিয়ে দেবার 
উদ্দেশ্যে সর্বদ্ধাই পাশে--ম্পাদ্ক' শব্দটি লেখা হয়েছে । তাছাড়া ভাষার 


তিন 


পার্থক্যও আছে । [ নানা কারণে এ সংস্করণে ছবিগুলি ব্যবহার কর। হয় নি।] 
গ্রন্থণেষে সংখোজনগুলি আমার নিজন্ব। “সংযোজন-১,-এ স্ততি নিন্দার 
পশরা : একটি মূল্যায়ন নামক রচনায় কর্তাভজা সম্প্রদায় সম্পর্কে নিন্দা! ও 
প্রশংসার বিভিন্ন মন্তব্য সংকলন ও বিশ্লেণ করে আমার নিজন্ব 
বিচারবোধ অনুযায়ী এই সম্প্রদায়ের উত্থান পতনের মুল্যাস্ন করার চেষ্টা 
করেছি। দেবেন্দ্রনাথের গ্রস্থে কতাভজার্দের গান সম্পর্কে খুব সামান্য 
আলোচনা ছিল। বস্তত বিষয়টি নিয়ে পরেও তেমন কেউ বিস্তৃত আলোচন! 
করেন নি। “সংযোজন-২, এ কতাভজার্দের গান সম্পর্কে একটি আলোচন! 
যোগ করেছি । এরই অন্ুষশ্শ হিসাবে নিদর্শন স্বরূপ ৩৫টি গান নির্বাচিত 
গীতি সংগ্রহ নামক সংযোজন-৩এ স্থান দিয়েছি । গানগুলির নির্বাচন সম্পর্কে 
সামান্য কিছু কৈফিয়ৎ প্রয়োজন । , ছয় শতাধিক গানের ভিতর থেকে ৩৫টি 
মাত্র গান বেছে নেওয়া নিশ্চয় ছুরূহ। স্বীকার করছি, নিজের মজির 
উপরই নির্ভর করতে হয়েছে । গ্রস্থমধ্যে এবং সংযোজন-২এ আলোচন! 
প্রসঙ্গে কিছু গানের আংশিক ব৷ পূর্ণ উদ্ধৃতি আছে । এর সঙ্গে মিলিরে 
ংযোজন-৩এ উদ্ধত গানগ্ুলি পড়লে কর্তাভজার্দের গানের স্ব বৈশিষ্ট্য এবং 
ধারা সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণ! করে নেওয়া যাবে-_-এই দিকে দৃষ্টি 
রেখেই গানগুলি উদ্ধত করেছি । গান নিব!চনে এটাই আমার মজির ভিন্তি ! 
এদের যে সব গানের বই আমি দেখেছি তাতে গানগুলি গদ্যের মত ছাপানো । 
আমিও সেইভাবেই উদ্ধত করেছি । ৬মন্ুলাল মিশ্র প্রকাশিত “ভাবের গীত' 
৪র্থ সংস্করণের পাঠ আঘি নিয়েছি । বানানের সামান্য আধুনিকীকরণ ছাড়! 
কোনে। পরিবর্তন করিনি । 

গ্রন্থ সম্পাদনায় ও গ্রকাশনার বারা কোনে ন। কোনোভাবে সাহাধ্য 
করেছেন, তাদের নামাবলী রচনা করলাম না। সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও 
কৃতজ্ঞত1 জানাই ! বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাই শ্রাশবাবুর প্রতিষ্ঠিত প্রকাশন 
সংস্থা জিজ্ঞাসা এজেন্দিস লিং_-কে, যারা এই পুস্তক প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ 
করেছেন । 


সত্য ব্রত দে, 


কর্তাভজ ধর্সের ইতিবৃত্ত 


প্রথম অধ্যায় 
কর্তাভজ। ধর্মের উদ্তব ও বিকাশ 


বাংলাদেশের ধর্মান্দোলনের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধাভাগ হইতে 
“কর্তাভজ। সম্প্রদায়” নামে একটি বিশিষ্ট ধর্মসম্প্রদায়ের অস্তিত্বের কথ" অবগত 
হওয়া যায়। নিজেদের অ'বাধা দেবতাকে “কর্তা” বলিয়া অভিহিত করে বলিয়া! 
এই সম্প্রদীয়ীদেব নাম 'কর্তাভজা”। ঘোষপাড়াকে কেন্দ্র করিয়া উদ্ভব ও প্রসার 
এবং প্রতি বৎসর দৌোলপুণিমা উপলক্ষে ঘোষপাড়ার মেলায় এই সম্প্রদায়ীদের 
সম্মেলন ঘটে বশিয়া ইহাদ্দিগকে ঘোষপাড়া1 মতাবলন্বীও বলা হয়। আউলচা 
কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলিয়। এই সম্প্রদ্দায়ীদের আউল বা আউলিয়া নামও অভিহিত 
করা হয় ।১ এই সম্প্রদায়ীদের কিছু কিছু আঞ্চলিক নামও পাওয়া যায 
বর্তমান পূর্বপাকিস্তানের [অধুনা বাংলাদেশের] অস্তগর্ যশোহব খুলন1 অঞ্চলের 
ভগবানিয়া নামক মুললমান জাতি এবং 'গ্ররুসত্য' নামক সম্প্রদায় বস্কত 
কর্তাভজ1 সম্প্রদায়ীদদের শাখ! বিশেষ।২ প্রধানত হিন্দুদের মধ্যে এবং 
কোন কোন ক্ষেত্রে মৃললমানদের মধ্যে এই মতাবলম্বীদের সন্ধান 
মেলে। বাহ্‌ত ইহার] হিন্কু বা মূনলমান, কিন্তু ধর্মজীবনের সাধন পদ্ধতিতে 
এবং মতবিশ্বাসের ক্ষেত্রে ইহার একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায়ভূক্ত । বাঙ্গালী সমাজে 
এই সম্প্রদায়ীর সংখা! ঠিক যে কত--তাহ1! কোন আদমস্থমারী রিপোর্ট হইতে 
জান] যায় না কারণ এই সম্প্রদ্দায়ীরা1! নিজদিগকে হিন্দু ব। মুসলমান বলিয়া 
উল্লেখ করিয়া থাকে । তবুণ্ড বাংলাদেশে [ যুক্তবঙ্গে ] একদা এই সম্প্রদ্ায়ীর 
সংখ)া যে প্রচুর ছিল এবং আজও যে ইহাদের সাধন পদ্ধতির সক্রিগ্ 
জনুনরণকারীর স'খা!। নিতাস্ত কম নহে-__ এ অনুমানের যথেষ্ট ভিত্তি আছে। 
ধিনিই এই মত সম্পর্কে কিছু আলোচনা করিয়াছেন তিনিই সেষুগে এই 
মতার্দশের জনপ্রিয়তার কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। উইলসন সাহেব তাহার 
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১, আউল নামক একটি স্বতন্ত্র স্প্রদয়ের কথা! আরে1 অনেকে বলেছেন। কিন্ত তারাও 
স্বীকার করেছেন এরা বস্তৃত কর্তাভজা,এবং বর্তমানে এদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। 
৮7005 (8515) 215 00061 155 20০ ৪95 52199119 8:8169017919.,-10056 20110৬ 815 
09£ 0019 56506 215 12161555210 17257209859, 212 ৬ ৪151952. 92০6৪ ০0৫ 12019 : 
9৬ 8001 ওতে 21081505.  0. 55. প্রসঙ্গ 5 এই অধ্যায়ের ৫ম অনুচ্ছেদ দ্র.--সম্পাদক | 
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২ কর্তীভজ ধর্মের ইতিবৃত্ত 


করিয়াছেন ।১ ৪18 7019670৮ 085968967-এ এই সম্প্রদায় প্রসঙ্গে লেখা আছে 
৭000565690১ -৮*0%৪2 81] 6005 81867108501 6106 79198109007 101515800১১ 
ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় লিখিয়াছেন যে ১৮৯১ হইতে ১৯০১ পর্বস্ত 
পর পর সেন্লাস রিপোর্টে কর্তাভজাদের সম্পর্কে যেরূপ দীর্ঘ বিবরণ লিপিবদ্ধ 
আছে অন্ত কোন সম্প্রদায় সম্পর্কে সেরূপ নাই। সংখ্যা যাহাই হউক-- 
সেযুগে এই ধর্ম-সম্প্রদায় এবং ধর্মমত যে বাংলাদেশে বিশেষ পরিচিতি লাভ 
করিয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ।২ কিন্তু কালের বিবতরনে আজ 
ইহাদের কথা বিস্বৃতির অতলে লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। বাংলার বৃহত্তর সামাজিক 
ইতিযৃত্তে এই সমস্ত ছোটখাটে! অন্প্রদায় ও স্বল্পখ্যাত মতবাদের ইতিহাসও 
একাস্ত অপরিহার্য উপাদান । কোন্‌ বিশেষ সামাজিক পটভূমিকায় কোন্‌ বিশেষ 
বাণী প্রচারের উদ্দেশ্ঠটে এই ধর্মমতের উদ্ভব ঘটিয়াছিল, এই সমস্ত ধর্ম-সম্প্রদীয় 
গঠনে বাঙ্গালী মনের কোন্‌ প্রবণত। কার্ধকরী হইয়াছিল, সে সমস্ত বিষয় 
অনুসন্ধান কর ও তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ কর1 তাই বিশ্েভাবে প্রয়োজনীয় । 

যে কোন ধর্মান্দোলনের ইতিহাস আলোচনা করিলেই পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর 
পন্থায় একটি বিশেষ যুগে তাহার জনপ্রিয়তা এবং যুগপরিবর্তনে তাহার 
পতনের ধাবা লক্ষ্য কর! যায়। বিঙ্লেষণী দৃষ্টি লইয়া বিচার করিলে যুগ ও 
সমাজ জীবনের প্রভাবই এই উত্থান পতনের ইতিহাসের পশ্চাতে কারণ বলিয়া 
অনুধাবন করিতে অস্থবিধ! হয় না। সামাজিক প্রয়োজনে বিশেষ একটি যুগে 
বিশেষ কোন ধর্ম সাধনা প্রাধান্য লাভ করে--আবাব সামাজিক বাতাবরণের 
পরিবর্তনে তাহার বপাস্তর ঘটে । এই রূপান্তরের অস্তরালে সমাজ ইতিহাসের 
একটি ধারাবাহিক অগ্রগতির পরিচয়ও লুক্কায়িত থাকে । কর্তাভজ ধর্ণও একটি 
বিশেষ যুগের অনতি-পরিচিত একটি ধর্মসাধনা! হইলেও ইহার মধ্যে যুগাগত 
ধাববাহিকতা তাই অনতি-সংলক্ষ্য নহে । বরং বাঙ্গালী জীবনের চিরকালীন 
&ঁতিহধারায়-_-একটি বিশিষ্ট প্রবাহের নামই--কর্তাভজ] ধর্ম । 

১, ৬/৪7-এর লেখাতেই কর্তাভজাদের সম্পর্কে প্রথম লিপিবদ্ধ বিবরণ পাওয়। যায়। 
সেখানে শিষলংখ্য1 চাঁর লক্ষাধক বলা হয়েছে । যাঁরা কিছুটা বিরূপতা নিয়ে এদের সম্পর্কে 
আলোচন। করেছেন ভ্াারাও এদের জনপ্রিয়তার কথা শ্বীকার করেছেন। অক্ষয়কুমার দত্তের 


উক্তি, £লক্ষ লক্ষ লোক এই ধর্ম অবলম্বন করিয়াছে । যোগেন্্র নাথ ভট্টাচার্য কর্তাভজা লম্পর্কে 
লিখেছেন, 10076 27930 10000110906 ০৫ 030 51255 0080 0085 902 ০81160 25 (010 02: 
513119215 0: 61881? ৷ রমেশচন্ত্র মজুমদার বাংলাদেশের ইতিহাস'+-এ লিখেছেন : ক্রমে এই 
সম্প্রদায়ের খুব সমৃদ্ধি হয় এবং ভক্তের সংখ্যা অসম্ভব বুদ্ধি হয় ।,--পৃঃ ২৬৯ । আরো আলোচন! 
সংযোজন-এ প্রষ্টবা $ সম্পাদক 

২, স্ুকুণর সেন এবং উপেন্্রনাথ ভটা চার্য কর্তাভজাকে পশ্চিঘবঙ্গের একটি বৃহৎ সম্প্রদায় 
ছিনাবে উল্লেখ করেছেন। বন্তুত পশ্চিনবঙ্গে উদ্ভূত হলেও পরে মধ ও পূর্ববঙ্গেও একদা এই 
সম্প্রদায়ের বিপুল প্রতিপত্তি ছিল। দ্র, পশ্চিদবঙ্গেন পুজাপ!ন ও মেলা তয় খওড) £ অশোক মিত্র 
সম্পারদদিত। পৃঃ ৩২৭-_সম্পাদক । 


কর্তাভজ! ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ ঞ 


দুই 


কর্তাভজা সম্প্রদায় সম্পর্কে যেটুকু বিবরণ সংগ্রহ করা যায় তাহাতে জান! 
যায় যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আউলচাদ নামে জনৈক ফকির কর্তৃক 
প্রথম এই সম্প্রদায়ের গোড়াপত্তন হয় এবং পরে তাহার প্রধানতম শিল্ত 
রামশরণ পাল নামক জনৈক সদগোপ সাধক কর্তৃক আনুষ্ঠানিকভাবে এই 
সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা হয়। আউলটাদের জীবনী সম্পর্কে যেটুকু তথ্য অবগত 
হওয়া যায় তাহাঁতে তাহার গুরু যে কে ছিলেন তাহা সঠিকভাবে নির্ণয় করা 
সম্ভব হয় না এবং তিনি যে কোন্‌ মতাবলম্বী ছিলেন তাহাও জোর করিয়া! 
বলা যায় না। তবে মনে হয় তিনি বাউল মতাবলম্বী কোন মুসলমান 
ফকিরেরই শিষ্া ছিলেন। সাম্প্রদায়িক বিভেদপীড়িত সমাজে হিন্দু মৃঘলমান 
উভয় সম্প্রদায়ের নিকট গ্রহণযোগ্য একটি সহজ মতবাদ প্রচারই ছিল 
আউলচাদের উদ্দেশ । সেই উদ্দেশ্টেই তিনি জীবনচর্ধার সন্মার্গামী কয়েকটি 
উপদেশ ও অতি সহজ অনাড়ন্বর সাঁধনপদ্ধতি সমস্থিত ঈশ্বরোপাসনার পথ নির্দেশ 
করিয়া একটি নূতন মতবাদ প্রচার করিলেন। এক হিসাঁবে মতবাদটি নৃতন 
হইলেও মূলত ইহা একান্তভাবে নৃতন নহে। মাঙ্গব যখন সহজভাবে 
ঈশ্বরোপাসনার পথ পরিত্যাগ করিয়া আচার বিচারের মকবালি রাশির মধ্যে 
পথ হারাইতেছিল, সাম্প্রদাস্িক ভেদ-বিভেদের সংঘাতে সমাজ জীবন যখন 
নানাভাবে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিতেছিল ৬খন নৃতন করিয়া আবার মানব-মাহাত্মামূলক 
সহজ সাধনার বাণী শ্তনাইলেন আউলটাদ এবং অতি নিয়ন্তরে আর্তপীড়িত 
অশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে প্রচারের জন্য সেই বাণীকে আরও সহজ সরল 
করিয়া তুলিলেন।, 

মানব-সম্প্রীতি এবং সাম্প্রদায়িকতা হইতে মুক্তির কামনা যে এই সত্য 
প্রচারের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্ট ছিল তাহা সামান্য অনুধাবন করিলেই লক্ষ্য কর! 
যায়। হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নিকট গ্রহুণীয় করিবার উদ্দেশে এই 


১, জেখকের এই মন্তব্য রীতিমত এতিহাদিক তাৎপর্যপূর্ণ । যুগ ও সমাজ পটতভৃমিকার 
প্রভাবে জাতিভেদ হীন সমন্বয়ের এবং অনাডম্বর ধ্াচরণের তাগিদে এই সময়ে কেবল কর্তাতজ। 
কেবল বাংলায় এবং বাংলার বাইরেও বহু সম্প্রদায়ের উন্তব ঘটেছিল ধাদের ধর্মীয় মূলনীতি ও 
আচরণবিধি প্রায় অনুরূপ। এই সব সম্প্রদায়ের বেশ কয়েকটির প্রতিষ্ঠাতা বৈষুবভাবাপন্ন 
মুললমান ন1 হয় নিম্ববর্ণের হিন্দু । এদের শিশ্য সম্প্রদায় হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতীয়। এইসব 
সম্প্রদায়ের বিস্তারিত বিবরণের জন্ত দ্র, ভাঁরতবষাঁয় উপাদক সন্প্রদার € ১৩৭৬ সংস্করণ )ও ম্বাণী 
তত্বানন্দের 106 ড818085৪. 92065 ০৫ 18019 গ্রন্থ । আরো আলোচন। নংযোগ্নে জষ্টবা- 


__সম্পা্দক 


৪ কর্তাভজ] ধর্মের ইতিবৃত্ত 


ধর্মের বাণীর মধ্যে সাম্প্রদায়িক শবাবলী এড়াইয়া কিছু কিছু নৃতন শব প্রবর্তনের 
চেষ্টা দেখা যায়। খবর ও শিল্ত শব্দ দুইচিকে পরিহার করিয়া তাহার পরিবর্তে 
“মহাশয় ও “বাতি” শব্ধ ছুটি ব্যবহারের পশ্চাতে সম্ভবত এই মনোভাবই 
বি্যমান। পরবর্তীকালে এই মত হিন্দুদের মধোই বেশি করিয়! প্রচলিত বলিয়া 
হিন্দু আচাঁর অনুষ্ঠানের বাহুল্য ইহার মধ্যে লক্ষ্য করা যায়__কিস্ত একদা বন্ধ 
মুনলমান এই মতাবলম্বী ছিলেন এবং আজও তাহাদের সংখা! নিতাস্ত নগণ্য 
নছে। এই ধর্মের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করিলে-_-একদিকে ইহাতে বৈষুব ধর্মের 
সহিত ইহার নাড়ীর যোগ যেমন লক্ষা কর] যায় অন্যদিকে তেমনি ইসলামী স্থফী 
প্রভাবও লক্ষ্য করা যায় । এই সম্প্রদায়ের তক্ত শিষ্কের। প্রবর্তক আউলটাদদকে 
চৈতন্তদেবের অবতার বলিয়া বর্ণনা করেন এবং চৈতন্য চরিতামৃত ইত্যার্দিকে 
নিজেদের ধর্মগ্রন্থ বলিয়া! মনে করেন । এই সমস্ত ব্যাপারের মধ্যে যেমন বৈষ্ঞব 
প্রভাব বিদ্যমান অন্যদিকে তেমনি পরম সত্তাকে “কর্তা, বাঁলয়। অভিহিত কর 
মুসলমানী প্রভাবের চিহ্ন বহন করে।১ কর্তাভজারা নিজেদের ধর্মকে “সত্য ধর্ম, 
বলিয়াও অভিহিত করে। নীতি হিসাবে সত্য কথা বল! ইহাদের অবশ্য 
পালনীয় বিধি । কিন্তু শশ্যধর্ষের “সত? সম্ভবত নীতিগত সত্যকে বুঝায় ন1। 
“সত্য” বস্তত পরমাত্মার অপর নাম। “সত্য' নামে ঈশ্বরকে অভিহিত করার 
মধ্যে হফী মতবাদের “অনল হক', হক? ইত্যাদি শবের প্রতিধ্বনি মাছে বলিয়। 
মনে হয়। স্ুফীদের “অনল হক'-সোহহং তত্বের নামান্তর ! হক" নিজের 
মধ্যেকার দেবত্ব। হকের গ্রতিশব্- সত্য । কর্তীভজাদের “সত্য” এবং 
সত্যনারায়ণ, সত্যপীর ইত্যাদি দেবতার পরিকল্পনায় মুনলমানী প্রভাব অন্বীকাঁর 
কর] যায় না! । তাহা ছাড়া কর্তাভজার্দের শুক্রবার পালন, ত্রিলদ্ধ্যার পরিবর্তে 
পাঁচবার ইষ্টনাম জপ ইত্যাদির মধ্যেও ইদলামী প্রভাব থাক] সম্ভব ।২ 

কর্তভজ] ধর্মের মধ্যে এই ইসলামী প্রভাব যেটুকু আছে-_তাহার সামগ্রিক 
তাৎপর্য অন্ুপন্ধান করিতে তৎকালীন সামাজিক বাতাবরণ বিশ্লেষণ করা 
প্রয়োজন । মুসলমান নবাবদের পতনের এই যুগে দেশে কাজীর বিচারের 
যে একাস্ত প্রাছুর্তাব ঘটিয়াছিল তাঁহার প্রমাণ ইতিহাসের পাতায় লিপিবদ্ধ 


১. একমাত্র মুসলমানী সাহিত্যেই আরাধ্যকে কর্ত। বলিয়া অভিহিত ঝরা হয়। তুলনীয় : 
“প্রথমে প্রণাম করি এক কগতায়”_ আলাওল 

২* অনেকে এই ধর্ষের মধ্যে খ্বীষ্টানী প্রভাবের কথাও উ-ল্রীখ করেছেন । শুক্রবার জুল্মাবার 
হিনাবে-_ ইসলামে যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি গ্রীষ্টানমতে স্থষ্টির দিন । কর্তাভজ। সম্প্রদায়ে শুক্রবারের 
গুরুত্ব শ্রীষ্টান অপেক্ষ। মুনলমান প্রভাবজাত বলেই বেশি সমীচীন মনে হয়। তবে এদের দশ 
নিষেধবিধি (দ্র. ভারতবধীয় উপাসক সম্প্রদায় পৃঃ ১২২) এবং 'দায়িক মজছিশ। নক অনুষ্ঠান 
যথাক্রমে 5 000300915010067705 এবং ০0262591097, 9£ 517,-এর অনুরূপ একথা স্বীকার্ধ। 
সম্পাদক 


কর্তাভজ ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ 


আছে। নবাবী ফৌজের অত্যাচারেও এই সময়ে সাম্প্রদায়িক ভেদ বুদ্ধিকে 
আরও তীব্র করিয়! তুলিয়াছিল। অর্থনৈতিক বিপর্যয়ের ফলে ব্রাঙ্মপ্য ধর্মের সে 
জৌলুশও আর সমাজের মধ্যে ছিল না। নান] প্রকার আচার অনুষ্ঠানের 
গোৌঁড়ামি ও সংকীর্ণ ভেদ-বিভেদের আঘাতে সমাজ রীতিমত ক্ষতবিক্ষত 
হইতেছিল। বিশেষ করিয়া দুর্দশা ভোগ করিতেছিল দরিদ্র ও নিয়বিত্ত 
জনসাধারণ । তাহাদের মনে নৃতন করিয়া আশার বাণী সঞ্চার করিবার উদ্দেশ্ট্ 
সাম্প্রদাক্সিকতার ক্রেদমুক্ত সৌন্রাত্র ও গীতির বন্ধনে আবদ্ধ নৃতন মানব মাহাত্যের 
বাণী শুনাইলেন আউলটাদ। একদা-ঘে দেশের অগণিত জনসাধারণের মধ্যে 
তিনি আলোড়ন উপস্থিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন তাহার কারণই এই 
সৌন্রাত্র ও প্রীতির বাণী। অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় এই সম্প্রদায় সম্পর্কে কিছু 
তির্ধক ইঙ্ষিত করিলেও ইহারা যে জাঁতি পংক্তিগত সাম্প্রদ্দায়িক ভেদবিভেদ 
মানে না সে কথার উল্লেখ তিনি করিয়াছেন। উইলসন সাহেবও ছার্থকতাহীন 
ভাষায় একথা শ্বীকার করিয়াছেন । ব্রাহ্মণ প্রভাবিত দেশে সদগোপ জাতীয় চাষী 
রামশরণ পালকে গুরু বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়। হিন্দু মুপলমান সকল জাতীয় 
লোকের শিষ্যত্ গ্রহণ ব্যাপারটি মধ্োই জাতিভেদ প্রথার বিলুণ্চির আকাঙ্কা 
নিহিত ছিল। সকলেই সমান, এই ধারণাটিকে জীবন্ত করিয়া তুলিবার জন্য 
এখনও দোল মেল! উপলক্ষে সমবেত কর্তাতজাগণ এক পংক্তিতে আহার 
করাকে প্রধান তীর্থকৃত্য বলিয়া মনে করে। নবীনচন্জ্র সেন “আমার জীবনে? 
বলিয্বাছেন : “এখন যে [9200005 01 5071000799 বা ধর্মমত সমূহের সামন্ত 
বলিয়া একট কথা শুনিতেছি, দেখা যাইতেছে, এই রাষশরণ পালই তাহ] সর্ব 
প্রথম অনুভব করিয়াছিলেন তিনি বুঝিয়া ছিলেন । ঘে সকল ধর্মের মূল এক এবং 
এই সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষে অধঃপতিত দেশে তিনি তাহা প্রথম প্রচার 
করিলেন ।” 

যুগের প্টভূমিকাঁয় বিচার করিলে এই নবোড্ভূত ধর্মমতের উপঘোগিতার 
আরও কিছু উপাদানের সন্ধান পাওয়া যায় । অষ্টাদশ শতাববীর মাঝামাঝি 
পময়ে এই বিশেষ সহজিয়া মতের উদ্তবের আর একটি স্থুফল ছিল-_তাহা! 
মানব মহিমা প্রচার । সামাজিক অর্থ নৈতিক সর্বাঙ্গীণ অধঃপতনেব সেই যুগে 
মান্য শ্বকীয় মাহাক্স্যের কথ! সম্পূর্ণ ব্স্মিত হইয়া সেই অধঃপতনকে আরও তীব্র 
করিয়া তুলিগ়াছিল। সেই যুগে তাই বিশেষ প্রয়োজনীয় ছিল এমন কিছু বাণীর 
- যাহার ভিতর দিয়! মানুষ উপলন্ধি কবিতে পারে যে তাহার মধ্যেও দেবস্ব 
আছে, এই আশার বাণীই পযুদস্ত মানবতার সম্মুখে শুধু সাম্বনা নয় 
উৎপাহের আলোকবতিকা জালিয়! ধরিল। আউলচাদ প্রবতিত কর্তাভজা 
ধর্মের বাণীতে সে ধুগের মান্য সহজিয়া চণ্ডীদাপের নেই উদ্দাস্ত আহ্বান নৃতন: 
করিয়] শুনিতে পাইল : 


৬ কর্তাভজ। ধর্মের ইতিবৃত্ত 


শুনহ মাুষ ভাই 
সবার উপরে মাস্ষ সত্য 
তাহার উপরে নাই। 


প্রত্যেক দেশের বিভিন্ন ধর্মের উদ্ভবের পটভূমিকা বিশ্লেষণ করিলে সামাজিক 
প্রয়োজনের তাগিদ বিশেষভাবে উপলব্ধি করা যায়। কর্তাভজা সম্প্রদায়ের ও 
মতের উদ্ভবের পশ্চাতে সামাজিক প্রয়োজনের তাগিদ তাই অস্বীকার কর! যায় 
না। কর্তাভজা মতের মূলনীতি ও সাধনপদ্ধতি১ আলোচনা করিলে এই মত 
ও পথের যুগোপযৌগিতার কথা সহজেই অনুধাবন করা যায়। এই মত যে সে- 
যুগে একাস্ত জনপ্রিয়তার সহিত গৃহীত হইয়াছিল এবং বিপুল সংখ্যক জন- 
সাধারণের মধ্যে যে ইহার প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ নান1 ভাবেই 
পাওয়! যায় । ০ যাহাই হউক, এই মত ও পথের উদ্ভবে_-সাঁমাজিক প্রয়োজনের 
তাগিদ এবং ইহার মূল উদ্দেশ্তের মধ্যে__বাঙ্গালীর স্বভাবসিদ্ধ সমন্বয়ের প্রয়াস ও 
সহজ সাধনার কামনার ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায়। প্রচলিত আচার অনুষ্ঠান 
বিধি নিষেধের তীব্রতা এড়াইয়া মহজ সরল উপায়ে নিজের মধোই আত্মগত 
ঈশ্বর লাভের চেষ্টা এবং বিভিন্ন মতের সাশ্প্রদায়িকতা দ্বর করিয়া এক করিয়া 
দিবার বাসনা বাঙ্গালীর চিরাগত। সেই দিক দিয়া কাভজ ধর্মের মধ্যে 
সমসাময়িক সামাঁজিক প্রয়োজনের তাগিদ যেমন বর্তমান তেমনি ইহার মধ্যে 
লক্ষণীয় স্চির এঁতিহের প্রতিফলন । বিষয়টি রীতিমত কৌতুহলোদ্দীপক। 
তাই বাঙ্গালীর সহজ সাধনার ধার! সম্পর্কে কিছু আলোচনা! করিয়া এই এতিহা 
কুত্রটি অনুধাবন করিবার চেষ্টা করা যাক । 


তিল 


বাঙ্গালীর ধর্মসংস্কৃতি ও অন্যান্য সাধনার ধারা বিষ্লেষণ করিলে ম্প্টত দুটি 
প্রবাহ চোখে পড়ে-_একটি আর্ধপূর্ব বাঙ্গালী সাধনার ধারা এবং অপরটি আর্ধ 
সংস্কৃতির ধারা । বাঙ্গালীয়ানায় বাহিক সমন্বিত রূপেব অস্তরালে এই ছুই 
উপাদানই সমানভাবে বিছ্বমান। শুধু বাঙ্গালী সংস্কৃতি নহে সম্ভবত 
আধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতি বিঙ্লেষণ করিলেও সর্বত্রই এই ছুটি উপাদানের 
অল্পবিস্তর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যাইবে । সেযাহাই হুউক, বাঙ্গালী সংস্কৃতিতে 
যে-বিশিষ্ট একটি আর্ধেতর সাধনপদ্ধতি কখনও পরোক্ষে কখনও প্রত্যক্ষে 


১, পরবতী অধ্যায় প্রষ্টুব্য। 


কর্তাভজা ধমের উদ্ভব ও বিকাশ ৭ 


প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা হইতেছে তান্তিরি যেগিক সাধনপন্ধতি।১ 
বাংলাদেশে বিভিন্ন যুগে গভীর দার্শনিক তত্বের উপর ভিত্তি করিয়! অনেক 
মতবাদ প্রবর্তিত হইয়াছে কিন্তু কালের বিবর্তনে তান্ত্রিকতা ইত্যার্দি 
বিভিন্ন উপাদানের সহিত সমদ্থিত হইয়া বার বার তাহা নবরূপ ধারণ 
করিয়াছে । বাঙ্গালীর বেদাচার-প্রতিবাদী, জ্ঞান ও মনন মার্গ বিরোধী দেহ- 
ভিত্তিক যোগ সাধন পদ্ধতি “সহজ সাধনার' ভিত্তি। যুগে যুগে এই বিশিষ্ট 
দৃষ্টিভঙ্গী বিভিন্ন ধর্মমতের সহিত মিশিয়া “বৌদ্ধ-সহজিয়া,? “বৈষ্ণব-সহজিয়া” 
ইত্যাদি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটাইয়াছে। বাউল এবং বাউলের বিবর্তনে 
উদ্ভুত কর্তাভজ1 মতবাদের উদ্তবেও এ একই দৃষ্টিভঙ্গী কার্যকরী হুইয়াছে। 
অবশ্য প্রতোকটি ক্ষেত্রেই বিশেষ বিশেষ সামাজিক অবস্থা এবং পারিপাশ্থিক 
অন্যান্ত প্রভাব ও বিগ্যমান। আলোচনার পূর্ণাঙ্গতার জন্য এই সহজ সাধনার ভিত্তি 
অর্থাৎ 'সহজিয়া' সম্পর্কে কিছু ধারণ! করিয়া! লওয়া আবশ্যক | 


“সহজিয়াকে কোন ধর্ম সম্প্রদায় ন! বলিয়! ধর্ম সম্পর্কে একটি বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গীই 
বল] উচিত । আম্ুমাঁশিক অষ্টম-নবম শতাব্দী হইতে সমস্ত মধ্যযুগ ধরিয়া বাংলা- 
দেশের বিবর্তিত বৌদ্ধধর্ম, কৌলধর্ম, নাথপন্থ, সহজিয়া বৈষ্ণবধর্ম ইত্যাদি সকল 
মত ও পথের মধো ধমীয় আচাব অনুষ্ঠান ইত্যাদি বিষয়ে যেগন সাদৃশ্য ছিল 
তেমনি সাদৃশ্ঠ ছিল ইহাদের দৃষ্টিভঙ্গীতে । সকলেই ছিলেন অল্প বিস্তর সহজিয়া, 
যদিও সহঞ্জিয়! বলিতে সাধারণ প্রচলিত অর্থে অনেক মময়ই কেবলমাত্র বৈষ্ণৰ 
সহজিয়াদিগকেই বোঝায় । 

“অন্তান্ত সহজিয়াদের মত বৌদ্ধ সহজিয়াদের দৃর্টিভঙ্গীর প্রধান বৈশিষ্ট্য ধমীয় 
আচার অনুষ্ঠান রীতিনীতি ইত্যাদির বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদী মনোভাব । 
তাহাদের মতে পরম সত্যলাভ আচার অনুষ্ঠান ইত্যাদি পালন অথবা জপতপ 
ধ্যান ধারণ! জ্ঞানচর্চ1 ইত্যাদির মধ্যে শীমাবন্ধ নহে। পরম সত্য কেবলমাত্র 
সহজতত্বে দীক্ষণ ও যোগাভ্যাসের মধা দরিয়া অস্তরে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। 
যোগাভাসই মানুষের পক্ষে সবাপেক্ষা সহজ-পস্থা, কারণ কঠিন সংযম পালনের 
মধ্যে ঘে অন্বাভাবিকতা আছে তাহা মানুষকে বোগগ্রস্ত করিয়া তোলে। 


১, তান্ত্রিক যৌগিক সাধনপদ্ধতি যে আর্ধপূর্ব দ্রাখিড় জাতির দান সে বিষয় বেশিরভাগ 
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৮ কর্তাভজা ধমের ইতিবৃত্ত 


সহজিয়ারা মানুষের সহজ শ্বভাঁবকে পীড়িত না করিয়া স্বভাবসম্মত পন্থাতেই 
সত্যোপলব্ধির নির্দেশ দান করিয়াছেন । অবশ্য তাই বলিয়] তাহাদের মধ্যে যে 
নৈতিকতার অভাব ছিল একথা মনে করিবার কারণ নাই । সহজিয়ারা মানবিক 
বৃত্তির উপরই ধর্ম সাধনার পন্থা নির্দেশ করিয়াছেন, এ কথার অর্থ এই ঘষে, 
তাহার] স্বাভাবিক বৃত্তিগুলিকে অবদমিত করিয়] ধ্বংস না করিয় তাহাদের 
রূপান্তর ও উদগতির (99117096107) কথা বলিয়াছেন । এই জন্যই তাহার! 
“সহজিয়া । তাহাদের ধর্মমত একদ্দিকে যেমন সহজ অর্থাৎ সরল অন্যদিকে 
জীবনের স্বাভাবিক বৃত্তিগুলির উপর প্রতিষ্ঠিত তাই সহজ অর্থাৎ জন্মগত ।”+ 

অবশ্য সহজিয়াদের মতে পরমসত্বার নামই “সহজ'। সেই পহজের যাহার! 
উপাপনা নরেন তাহারাই সহজিয়া । পরে কিন্তু সহজিয়া! কথাটির তাৎ্পর্ধে 
উপান্ত অপেক্ষা উপাসনা রীতির সহজতাঁর দিকে বেশি দৃষ্টি পড়িয়াছে। 

এই মহজিয়া এতিহা ম্মরণাতীত কাল হইতে বঙ্গালীর উত্তরাধিকার । অবশ্য 
ইহা যে কেবলমাত্র বাঙ্গালীরই সাধন! তাহ1 নহে । মধাযুগের ভারতীয় সম্ত- 
সাধক-__কবীর, দাছু ইত্যাদির সাধনার ধারাও সহজিয়!। তবে একথা স্বীকার্ষ 
যে বাঙ্গালী জীবনে এই সাধনার ধার! যতখানি প্রভাব বিস্তার করিয়াছে অন্যত্র 
ততখানি পারে নাই। সেযাহাই হউক, কিভাবে যে বাঙ্গালী তথা ভারতীয় 
জীবনে এই সহজিয়া ধারা প্রবাহিত হইল, ইহার কতটুকুই বা তান্ত্রিক-যৌগিক, 
কতটুকু পারমাণে বা ইহাতে ওপনিষদ প্রভাব আছে সে সমস্ত আলোচনা 
রীতিমত কৌতুহলোদ্দীপক হইলেও বর্তমান ক্ষেত্রে তাহাঁর সবট৷ প্রাসঙ্গিক 
নহে । তাই মামা! শুধু কর্তাভজ। তথা বাউল সাধনার উৎপত্তির ধারাবাহিকতা 
উপলব্ধির জন্য কেবলমাত্র বাংলাদেশে অন্ুস্থত সহজিয়] প্রবাহের গতি প্রকৃতি 
অন্ধাবনের চেষ্টা করিব । 

গুধপুৰ যুগে বাঙ্গালীর সাধনার ধারা কি প্রকারের ছিল তাহা নিঃসংশয়ে 
জান৷ যায় না । তবে অনুমান করিতে অস্ুবিধা হয় না যে সেই সাধনার ধারা 
ছিল অবৈদ্িক-আর্ধেতর ধর্ম সাধনা । অবশ্য বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের মারফৎ আর 
সংস্কৃতির সহিত বাঙ্গালীর সামান্র পরিচয়ের স্থত্রপাত এই যুগেই ঘটিয়াছিল। 
বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম বেদবিক্োধী হইলেও আর্ধ মানসিক সংস্কৃতির পন্থান্ুপরণকারী | 
গুগ্তধুগ হইতেই বাংলাদেশে কিছু কিছু আর্ধসাধনার অন্প্রবেশ ঘটিতে থাকে 
এবং গুপ্ত সম্রাটগণের দুইশত বৎসরের শাঁদনকাঁলের মধো ধেদ্িক আচার অনুষ্ঠান 
ইত্যাদির সাথে বাঙ্গালীর বেশ ভালভাবেই পরিচয় ঘটে। তবুও এযুগে পৃজিত 
দেবদেবীর পরিচয় এবং সাধনপদ্ধতি বিশ্লেষণ করিলে হিন্দু তান্ত্রিফতার বাছল্যই 
ধর পড়িবে । গুপুযুগের পর পালযুগ ৬4৫ ০-১১৬৫ খৃঃ অঃ) ছিল বৌদ্ধধুগ | এধুগের 
বাংলাদেশের বৌদ্ধধর্ম__বুদ্ধদেবের প্রচারিত বৌদ্ধধর্ম হইতে অনেকখানি পৃথক | 


পপ পাপ শশা শী ঁ শীট ৯ শী নিশি 


১, দ্র. চধাগীতি পরিচষ : প্ীসতাব্রত দে পৃঃ ৭*-৭২ € ১ম সং ৩য় নং পৃঃ ৬০৬১) 


কর্তাভজা ধর্ষের উদ্ভব ও বিকাশ ৯ 


তান্ত্রিক সাধনপদন্ধতির অস্থপ্রবেশের ফলে এই যুগের বৌন্ধমত ক্রমেই সহজিয়া 
বৌদ্ধমতে পরিণত হইতেছিল। এই সহঙ্ছিয়া বৌদ্ধমত পালযুগের সমন্বয় সাধনার 
ফল। “ধর্ম ও সংস্কৃতির তিনটি ধারা এখন একমুখী হয়। প্রথম আর্ধেতর 
আদিম অধিবাসীদের ধর্ম ও সংস্কৃতির ধার1। দ্বিতীয বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির ধারা । 
তৃতীয় বৈদ্দিক পৌরাণিক ব্রাঙ্মাণা ধর্ম ও সংস্কৃতির ধারা । প্রথম ধারায় অনেক 
আর্ধেতর দেবদেবী ও অনেক ধর্মবিশ্বাস সংস্কার ও প্রথা স্বীকৃতি লাভ করিল । 
দ্বিতীয় ধারায় মহাযান বৌদ্ধধর্ম এ পর্ববর্তী বৌদ্ধ সংস্কারের কাঠামোটি রাখা 
হইল। তৃতীয় ধারায় ব্রাদ্ধণা পুরাণের দেবদেবী পূজা ধ্যান ধারণা এবং অন্যান্ত 
স্কার ও সংস্কৃতিকে গ্রহণ করা হইল । এই তিন ধারার সমন্বয়ের ফলে উদ্ভূত 
হুইল বৌদ্ধধর্মের এক নূন রূপ- তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম__মন্ত্যান.__বর্জান,__ 
কাঁলচক্রযাঁন ও শেষে সহজঘান বৌদ্ধধর্ম ।১ পাঁল রাঁজার1 বৌদ্ধধর্মীবলম্বী হইলেও 
সেষুগে সর্বধর্ম সমন্বয়ের একটি চেষ্টা শাঁসনকর্তাদের মধোও ছিল। কিন্ত 
পরবর্তী সেন রাজারা ছিলেন বেদাশ্রয়ী ব্রাহ্মণ্যধর্মের পোষক | সেন রাজাদের 
রাজত্বকালে বৌদ্ধ নিধনের অনেক ইতিহাস পাওয়া ঘায়। ব্রাক্ষণ্য বেদাচার 
রাঁজধর্ম ছিল বলিয়া অনেকেই এই সময়ে বাহৃত এই ব্রাক্ষণ্য আচার-অনুষ্ঠান 
শ্বীকার করিয়! লইয়াঁছিল কিন্তু এ যুগে পৃজিত মুর্তি ও সাধনপদ্ধতি বিশ্লেষণ 
করিলে পৌরাণিক দেবদেবীর সাথে হিন্দুতন্ত্র ও বৌদ্ধতস্ত্ের মিিত এবং হিন্দু- 
অস্ত্রে রূপাক্সিত দেবদেবীর পরিচয় এবং বৌদ্ধ হিন্দুতত্ত্রের মি সাধনার কথাও 
জানিতে পার] যায়। অর্থাৎ বাহৃত ঘাহাই হউক এ যুগেও মুলত বাঙ্গালী ছিল 
সহজিয়া । এই ধুগেই বৌদ্ধ সহজিয়ার বিবর্তনে বৈষ্ণব সহজিয়! ধারার স্থত্রপাত। 
এবং এই সময়েই “সাধারণ লোকদের মধ্যে অনেকে স্বাভাবিক ভাবেই বৌদ্ধ 
সহজিয়া হইতে বৈঞ্জৰ সহজিয়ায় রূপাস্তরিত হইল ।” (বাংলার বাউল ও বাউল 
গান £ পৃঃ ১২৭)। বাংলাদেশে মুসলমান রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল ত্রয়োদশ 
শতাব্দীর প্রথম হইতে । অনেক বাঙ্গালী এই সময়ে ত্বততই রাজধর্ম গ্রহণ করিয়া 
খাঁটি মুপলমানে পব্ণিত হহল। কিস্তু বেশির ভাগই চাপে পড়িয়া মুদলমান 
হইয়াও পূর্ব মত সহজিয়া সংস্কার বিস্বত হইতে পাবে নাই। তাহারাই ফকির 
হইয়া! পূর্বের সেই আচার আচরণকে বজায় বাখিবার চেষ্টা করিল। ত্রয়োদশ 
শতাব্ীর শেষ দিক হইতে বাংলাদেশে সুফী মতবাদের অন্প্রবেশের ফলে বাংলার 
সহজিয়ামন। মৃসলমানর] যেন একটি আশ্রয় পাইয়া গেল। কারণ সহঙ্জিয়াদের 
সহিত স্থফী সাধনার বিশেষ সাদৃপ্ঠ ছিল।২ চৈতন্তপরবতীকালে প্রেমধারণায় 


১, দ্র' বাংলার বাউল ও বাউল গান-_-ডঃ উপেন্্রনাথ ভট্টাচার্য পৃঃ ১৮৬ 

২, ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত, ডঃ উপেন্্রনাথ ভট্টাচার্য প্রমুখ পর্ততেরা একথ শ্বীকার করিলেও 
মণীন্রমোহন বন্ধ সহজিয়াদের সহিত হুফীদের সাদৃশ্ত ম্বীকার করেন না। দ্র- 2০৪৮ 051657758 
: 98158790510 ০06 3600981 7১, [0 [07059000275 


১০ কর্তাভজা ধমের ইতিবৃত্ত 


অবতাবণায় বৈষ্ণব সহজিয়া মতবাদ একটি নির্দিষ্ট ভিত্তির উপর প্রতিঠিত হইল । 
আরও পরবর্তীকালে এই সহজ সাধনার ধারাই আউল বাউল কর্তাতজা ইত্যাদি 
বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মতবাদের ভিতর দিয়া অব্যাহতভাবে চলিয়া আসিয়াছে । 


চার 


পূর্ববর্তী অনুচ্ছেদে আমর] বাঙ্গালী সংস্কৃতিতে সহজিয়া দৃষ্টিভঙ্গী 
ধারাবাহিকতার আলোচন! করিয়াছি । এই সহজধারায় যে বিশিষ্ট স্তরে 
আউল বাউল কর্তাতজাদের উদ্ভব তাহার একটু বিস্তৃত আলোচনা করা 
প্রয়োজন । বাউলদের বৈশিষ্ট্য আলোচনা প্রসঙ্গে ভঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত 
মহাশয় লিখিয়াছেন £ 
9179 00061170105 01 609 981181152,07059107917%১ 01708 0796 ৪5 80800901990 
1010) 01 17101) 19 10000. 110] 6119 501)00] 01 009 13000107156 938119,]15%9. 
৬৬121) া9 51181] 87915960109 661096501 1380]9) 858910010019190. 11] 
10917 90069 61096 879 85811191960 08১ ৫ 9119]] 770 6178৮ 109 
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00061175989 01 ৮109 99119 98%11811:-89 10107 1110 ৮99] 08,0106700170, 01 
00911 91161017১ 81100001) 91001917201 191817119৮9 11002000990 8 08৫ 
9016 1010. (0990079 70911810905 05165, 0, 188). চিরাঁচবিত সহজিয় 
সাধন। ধারার সহিত অন্য নানাবিধ মত ও পথের সমন্বয়ে যে বাউল মতবাদের 
উত্তব--এ সিদ্ধান্ত সর্ববাদী সম্মত। ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্ধও লিখিয়াছেন, 
“বাউল ধর্ম একটি সমন্বয়মূলক ধর্ম । ইহার মুল সাধনপদ্ধতি তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের 
উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার উপর শিবশক্তিবাঁদ, বাধাকৃষ্ণবাদ, বৈষ্ণব সহজিয়া! তত্ব 
প্রভৃতির প্রভাব পভিয়াছে এবং ইহার সঙ্গে কতকঞ্জলি নিজন্ব বৈশিষ্টের 
সমন্বয়ে ইহ] একটি বিশেষ ধর্মক্ূপে গঠিত হইয়াছে ।” [বাংলার বাউল ও 
বাউল গান পৃঃ ১২৬]। 

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ হইতে বাংলাদেশের শাসনভার মুলত 
সেন রাজাদের নিকট হইতে মুসলমানদের হাতে চলিয়! যায়। বাঙ্গালী 
চিরদিনই অমন্বযনবাদী । সব ধর্মকে মিলাইয়া মিশাইয়। শাস্তিতে বসবাপ করাই 
তাহাদের লক্ষা। বৌদ্ধ সহজিয়াবা তাই লেন আমলে বৈষ্ণব সহজিয়াতে 
পরিণত হইয়া হিন্দু হইয়াই ব্নবাঁস করিতেছিল। কিস্তুবাংলার সামাজিক 
ইতিহাস আলোচনায় মনে হয় সমাজে এই সহজিয়া জনসাধারণের বিশেষ 
কোন সন্মান প্রতিপত্তি ছিল না। উচ্চবর্ণের হিন্দুরা ইহাদিগকে শুধু যে 


কর্তাভজা ধমের উদ্ভব ও বিকাশ ১১. 


অবজ্ঞার চক্ষেই দেখিত তাহ1 নহে, নান প্রকার সামাজিক অবিচারও, 
ইহাদের উপর চলিত বলিয়া মনে হয়। ইহাদের জীবনের অস্তঃশীল। দুঃখ 
ধারার পরিচয় পাওয়া যায় চর্ধাগীতি ও বৈষ্ণব সহজিয়া! সঙ্গীতগুলির মধ্যে । 
এই দুঃখ অবজ্ঞার সহিত আবার মিলিত হইল নবাগত মুসলমান ধর্মের প্রভাব । 
মুসলমানী প্রভাব বস্তত ছিল দছ্বিমুখী। একদিকে ছিল ইস্লাঁমি সৌন্রান্র ও. 
সাম্যের আহ্বান ; অন্যদিকে ছিল রাজশক্তির অত্যাচার ও কাজীর বিচার । 
এই শেষোক্ত কারণেও যে সেযুগে বহু সহম্্ লৌক ধর্মাস্তর গ্রহণ করিয়াছিল 
সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নবধর্ম গ্রহণে বিশেষ করিয়া প্রলুব্ধ হইয়াছিল 
বর্ণহিন্দু দ্বারা অবজ্ঞাত সহজিয়া মনোভাবাপন্ন জনসাধারণ । মুসলমান ধর্ম 
গ্রহণ করিয়াও কিন্তু তাহারা অনেকেই বংশগত প্রাচীন সংস্কার ও সাধন- 
পদ্ধতি ভুলিতে পারে নাই । এই সময়ে বাংলাদেশে ইসলামী সুফী মতবাদের 
প্রচার শুরু হয়। উত্তর ভারতে সুফী মতবাদ একাদশ শতাব্দীর শেষ 
হইতে প্রভাব বিস্তার করিতে আরম্ভ কবরিলেও--বাংপাদেশে ইহার প্রভাব 
ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের পূর্বে অনুভূত হয় নাই। স্থফী মতবাদের 
সহিত সহজিয়া মতবাদের নানাদিকে গভীর সাদৃশা থাকায়-_-সহজেই তাহা 
বাংলার তথা ভারতীয় সহজিয়াদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ হয়। 
সহজ সংস্কারপরায়ণ ধর্যীস্তরিত মুসলমানেরা! সুফী মতবাদ আশ্রয় কিয়! 
সহজিয়া মুসল্মান ফকির বূপে সমাজে পবিচিত হইলেন । 

অন্যদিকে যে সমস্ত বৌদ্ধ ও ট্বঞ্চব সহজিয়! মুললযান ধর্ম গ্রহণ না করিয়া 
এবং সমাজের নানাবিধ অত্যাচার সহা করিয়াও তাহাদের পূর্বাচরিত ধর্মমতে 
স্থির ছিল তাহারা চৈতনাদেবের প্রচারিত প্রেম ধর্মের মধ্যে পরম আশ্রয় 
লাভ কবিয়াছিল। কিন্তু ৫চতন্তদেবের তিরোঁধানের পর--আচার বিচারের 
বেড়াজালে বৈষ্ণব সমাজের ভিতর হইতে উদারতা দূরীভূত হইয়া গেল। 
সহজ রসের আশ্রয় মনে করিয্বা যাহারা ঠৈতন্য-প্রবন্তিত ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল 
সেই অনাচারলা প্রত দরিদ্র সাধকগোঠী নৃতন নৃতন সহজিয়া সম্প্রদায়ে বিভক্ত 
হইয়া সহজ ধারা অনুনরণ করিয়া চলিতে লাগিলেন । পুর্বোন্ত স্থৃফীবাদী 
মুসলমান ফকিরদের সাথে এই সদ্যোক্ত সহজিয়াদের ধর্মতত্ব সাধনপদ্ধতি 
ইত্যাদির সাদৃশ্টের জনা_-উভয়ে মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া গেল। 
এই মিলিত রূপের নামই বাউল সম্প্রদায় । আউল-বাউল বলিতে সাধারণত 
গৃহত্যাগী এক ধরণের বিশিষ্ট সন্ন্যাসী ফকিরকে বুঝাইলেও বাউল মতাঁবলম্বী 
গৃহী সাধকেরও অভাব নাই। বাউল মতবাদের বৈশিষ্ট্যগুপির আলোচনার 
অবকাশ এখানে নাই | উৎসাহী পাঠক এ বিষয়ে ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্রাচার্ধের 
বাংলার বাউল ও বাউল গান, ক্ষিতিমোহন সেনের বাংলার বাউল, ডঃ শশিভূয়ণ 
দাশগুপ্তের 0080979 791181099 00165, মৃহম্মদ মনন্থ্রউদ্দীনের হারাম্চি 


১২ কর্তাভজ1 ধর্মের ইতিবৃত্ত 


ইত্যাদি গ্রন্থে বিস্তৃত আলোঁচন] লক্ষ্য কবিবেন। কতণভজ! ধর্মের সহিত বাউলদের 
সম্পর্ক অন্রধাবনের জন্য আমব1 কেবল স্ত্রাকারে সেগুলির উল্লেখ করিব। 

১. আচার অনুষ্ঠান শান্তর চর্চার বিরুদ্ধে একটি প্রতিবাদী মনোভাব। 

২. গুরুবাদ বা সাধন পথে অগ্রসর হইবার জন্য গুরুর উপর একাস্ত 
নির্ভরশীলত। এবং ক্রমে গুরুকে ইচ্ট দেবতা রূপে পূজ1। 

৩. দেহভাণেই ত্রাক্ধাণ্ড তত্ব বা ভাগুব্রহ্ষাণ্-বাদ। সহজ সাধনায় 
পরমার্থকে বাহিরে কোথাও অহ্ুপন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই । সহজ মতে 
পরম সত্তার অবস্থান দেহভাণ্ডেই। এই তত্বের ফলে একদিকে যেমন কায 
সাধনপদ্ধতির প্রাদুর্ভাব অন্যদিকে মাহুষের দেহেই ভগবানের অবস্থান ; 
_-এই বিশ্বাসে মানুষের মহিমা বধ্ধিত হইল এবং মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর ও 
উদ্ভব ঘটিল। 

৪. পরম তত্ব সহজ স্ৃতরাঁং প্রবৃত্তি দমনের পথে নহে, জন্মগত সহজ 
স্বাভাবিকতার ভিতর দিয়া তাহা উপলদ্ধি করিবার চেষ্টা কর1 উচিত। 

৫, পরম তত্ব উপলব্ধির পথ রূপ স্বরূপ তত্ব_-অর্থাৎ তাস্ত্রিক যৌগিক 
ক্রিয়] পদ্ধতি ।১ 


ভঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্রাচার্ধের মতে “আনুমানিক ১৬২৫ খুষ্টাব্দ হইতে আ'রস্ত 
করিয়া ১৬৭৫ খুষ্টাব্বের মধ্যে বাংলায় বাউল ধর্ম এক পূর্ণ রূপ লইয়া আবিভূ্ত 
হয়।” [বাংলার বাউল ও বাউল গান পৃঃ ২৮৯] বাউন্দের সাধনার ধার] 
আধুনিক কাল পর্যস্ত চলিয়া আসিয়াছে । স্বভাবতই এই দীর্ঘ প্রবাহিত 
ধারায় কালাম্থগ বিবর্তন ও নানা শাখা প্রশাখার উদ্ভব ঘটিয়াছে এবং এই 
বিবর্তনের ফল হিসাবেই অন্যান্য বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সহিত কর্তাভজ1 সম্প্রদায়ের 
উদ্তব ঘটিয়াছে। স্থৃতবাঁং স্বতস্থ একটি সম্প্রদায় রূপে চিহ্ছিত হইলেও বাঙ্গালীর 
ধর্ম সাধনার ইতিহাসে কতর্ণভজা ধর্ম কোন ভূইফোড় মতবাদ নহে। এই 
ধর্মের মূল বৈশিষ্ট্য এবং বিধিনিষেধ ইত্যাদি আলোচনা করিলে বাউল 
নামক বৃহত্বর সম্প্রদায়ের সহিত ইহাদের আত্মিক যোগের কথা সহজেই ধরা 
পড়ে । বিচ্ছিন্নভাবে এই ধর্ম সম্প্রদায় সম্পর্কে যতটুকু আলোচন] হইয়াছে 
তাহাতে পূর্বোক্ত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে পণ্ডিত গবেষকেরা সকলেই একমত । অক্ষয়- 
কুমার দত্ত মহাশয় ভারতবর্াঁয় উপাসক সম্প্রদায়” নামক গ্রন্থে বাউল মতবাদ 
হইতে উদ্ভুত অনেকগুলি সম্প্রদায়ের নাম করিয়াছেন। উইলসন সাঁহেবের 
গ্ন্থেও অনুন্ধপ কিছু সম্প্রদায় এবং তাহার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। শ্রীযুক্ত ক্ষিতি- 


১. এই বৈশিষ্টাগুলির বাখ্যার উন্য দ্র- 0550810 [611610005 09105 7. 087-19]1 এবং 
বাংলার বাউল ও বাউল গান পুঃ ২৯১-৩৬৮। 
২. পরবর্তী অধ্যায় দ্রষ্টব্য। 


কর্তাভ্ ধর্মের উত্তব ও বিকাশ ১৩. 


মোহন সেন এবং ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্রাচার্ধ বাউল ধর্মের বিবত'নে পরবর্তীকালে 
যে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্ভব হইয়াছিল, অক্ষগ্কুমারকে অন্গলরণ করিয়া তাহাদের 
নাম দিয়াছেন । উপেন্দ্রনাথ ইহাদের বিবরণ বিশেষ করিয়া, কতণভজাদের 
সম্পর্কিত বিবরণ কিছু লিপিবদ্ধ করিলেও ক্ষিতিমোহন পরবতণ সম্প্রদায়গুলি 
সম্পকে কোন এঁতিহাসিক আলোকপাত করেন নাই। মণীন্দ্রমোহন বস্ও 
“0১09৮ 0876505%  98139]18 0919? নামক গ্রন্থে উইলসনকে অনুসরণ করিয়া 
কর্তাভজা সম্প্রদায়কে সহজিয়1! বৈষ্ণবদের রূপাস্তর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । 
যাহাই হউক কতাঁভজা সম্প্রদায় যে বাউল মতবাদের সহিত সম্পক্ত এবং 
তাহার দেশ কালান্ুমত বিবতনের ফল এ সিদ্ধান্ত স্ববাদী সম্মত।, 


পাচ 


অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে কতভজা ধর্মত ও সম্প্রদায়ের উদ্ভব 
এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগই ছিল ইহার গৌরবময় যুগ । তখনই সর্বা- 
পেক্ষা বেশি সংখ্যক জনসাধারণের মধ্যে এই মতেব ব্যাপক প্রসার হইয়াছিল 
পরে নানা কাতণে এই মতের জৌলুশ অনেকখানি নিশ্রভ হইয়া গিয়াছে । যে 
বিশেষ সামাজিক পটভূমিকায় ইহার উদ্ভব ও বিকাশ. ঘটিয়াছিপ তাহাও পরি- 
বন্তিত হইয়। গিয়াছে । উনবিংশ শহাব্দীর গ্রথম পাদেই কতাভজ] সম্প্রদায় 
হইতে কয়েকটি নৃতন সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটে বলিয়া জানা যায়। অক্ষয়কুমার 
দত্ত আউল নামে একটি সম্প্রদায়ের কথা লিখিয়াছেন । কিন্তু আউন্‌ বলিয়া কোন 
ভিন্ন সম্প্রদায় ছিল বলিয়া মনে হয় না । ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য লিখিয়াছেন, 
“দত্ত মহাশয় আউল নামে যে সম্প্রদ্দায়ের কথা লিখিয়াছেন সেরূপ সম্প্রদায় 
কোথাও আছে বলিয়! জানিনা ।” [পৃঃ ৬১) আউল কতণভজাদের আর একটি 
নাম। শ্রবর্ক আউলচাদের নাম হইতে আউল ও আউলিয়া নাম ছুটি 
সম্প্রদায় সম্পর্কে প্রযুক্ত হয়।২ অক্ষয়কুমার ধামবল্লভী' নামে যে সম্প্রদায়ের 
কথা লিখিয়াছেন তাহা এই কতর্ণভজ! সম্প্রদায় হইতে উড্ভীত। হিন্দু মুসলমান 


১, অক্ষয়কুমার এভুতি প্রায় সকলেই কর্তাভজা প্রভৃতি সম্প্রদাযগুলিতকে “চৈতন্য সম্প্রদায়ের 
শাখা" বা! “ভ3151598, 985965+ বলে উল্লেখ করেছেন । বস্তৃত বর্তমান গ্রস্থাকারের--কর্তাভজা 
বাউলের বিবর্তনে উদ্ভুত--এই বক্তব্যের সঙ্গে পূর্বোক্ত বক্তব্যগুলির কোন বিরোধ নেই। সহজিয়! 
বৈষ্ণব, বাউল প্রভী'ত সব সম্প্রদায়ই যে মূল সহজিয়া সাধনার অস্তভূক্ত বা বিবর্তন প্রন্থৃত, 
আলোচনায় একথা স্পষ্ট করে বল হয়েছে | সম্পাদক 

২* পৃঃ ১-এর ১নং পা, টা, দ্র,সম্পাক 


১৪ কর্তাভজ। ধমের ইতিবৃত্ত 


খৃষ্টান ইত্যাদি বিভিন্ন মতের সমন্বয়কে মুল লক্ষ্য স্থির করিয়া নৃতনভাবে এই 
সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল | তবে অক্ষয়কুমার ইহাদের সম্পর্কে গো-মাংদ ভক্ষণের 
যে অপবাদ দিয়াছেন তাহার কোন ভিত্তি নাই। অন্যত্র বামবল্লভী সম্প্রদায়ের 
গো-মাংস ভক্ষণের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না । ১৮৩১ সালে সংবাঁদ প্রভাকরে 
ইহাদের একটি উত্মবের বিবরণী প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহাতে দেখা ষায় 
প্রায় পঞ্চ সহশ্র লোক এক পংক্িতে বসিয়া অন্ন-ব্যগ্তনাদি ভোজন করিয়াছিল ।১ 
বিবরণটি প্রতাক্ষদর্শর্শর । গো-মাংস ভক্ষণের আয়োজন থাকিলে প্রত্যক্ষদর্শীর 
দৃষ্টি এড়াইত না, কারণ শুধু ভোজন নয় অন্য নানাবিধ ব্যাপারে এই সম্প্রদায়ের 
বিচিত্র আচরণের অনেক খুটিনাটি তিনি লিপিবদ্ধ করিয়াছেন । শ্রীশ্রবিজয়কষ 
গোস্বামী এবং সন্ত বাবাজী ( তারাঁকিশোর চৌধুরী ) একদা এই কতণভজা 
মতে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন । পরে অবশ্ঠ তাহারা নিজেরাই সম্প্রদায় কতণ 
হইয়] নৃতন সম্প্রদায় গঠন করিয়াছেন। তবে এই সমস্ত সম্প্রদায়ের আচার- 
অনুষ্ঠানের সহিত কত্ণভজ] সম্প্রদায়ের আচাঁর-অন্ুষ্ঠানের সাদৃশ্য সহজেই চোখে 
পড়ে। প্রত্যক্ষত কতণভজা সম্প্রনায়ের রূপান্তর বলিয়া এই সম্প্রদায়গুলিকে 
অভিহিত করিতে পারা না গেলেও উহাদের উদ্তবে কতণভজা সম্প্রদায়ের সহিত 
পরোক্ষ যোগ অন্বীকার করা যায় না। 

পূর্ববর্তী আলোচনার আলোকে কতর্ণভজা ধর্মের উত্তব ও বিকাশের 
ইতিহাস পর পষ্ঠায় লিখিত চিত্র দ্বার! নির্দেশ করা যায়। 


সংবাদপর্েে সেকালের কথা, ২য় খণ্ড, পৃহ ৩১৯ 


কর্তাভজা ধমে রপ্উন্তব$ও বিকাশ ১৫ 
সহজিয়! মনোভাৰ 


| 
তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম পাঁলযুগ, আম্কমা'নিক 
ূ দশম শতাব্দী 
সহঙ্গিয়া বৌদ্ধধর্ম (সহজযান) 
| 


| | 
পহজিয়! বৈষ্ণব সম্প্রদায় [ সেনযুগে উদ্ভব, সহজিয়] মুসলমান ফকির 
চৈতন্তপরব্তী কালে বিকাশ ]  মুনলমান আমলে উদ্ভব ] 
| 
| 
বাউল সম্প্রদায় 
[ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে উদ্ভব ] 
| 
| | | | 
কতণভজা দববেশ সাই সাহেবধনি ইত্যাদি 
[ অঠাদশ শতাব্দীর মধাভাগ ] 
করি ররর 
| | 








(প্রত্যক্ষভাবে) (পরোক্ষতাবে) 
বামবল্লভী সম্প্রদায়, | 
| | 
বিজয় যোগাশ্রম সম্ভবাবাজীর সম্প্রদায় 


ছয় 


' , "এই উপলক্ষে কর্তাভজ। ধর্মের সামাজিক প্রভাব প্রতিপত্তি ও বর্তমান 
পতনশীল অবস্থা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচন! অপ্রাসঙ্গিক নহে। অক্ষয়কুমার 
দন্ত মহাশয় কতরণভজ। ও অনুরূপ ধর্ষয সম্প্রদীয়ীদের সম্পর্কে 'ব্যতিচার দোষ 


এপাশ 





১, হুজরতি, সাহেবধনি, তিলকদাদী প্রভৃতি সম্প্রনায়ও কর্তাভজাদের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে 
জণ্ডি 21 াভ্ভৃত বিববশের জন্ত দ্র, ৬815084835০ ০£ [7015 : 5 ৪08,180091213800 
১১73-72, ল হোধলি সপ্রাংর ও ঠপের গান সম্পর্কে 'আলোচনার জন্য *দ্র- সাহেবধর্নী ও 
তাহাদের গান- গ্রস্থ_ সুধীর চির [সল্প দূ 


১৬ কর্তাভজা ধমের ইতিবৃত্ত 


ইতাদ্দি অভিযোগ করিয়া বিরূপ মস্তব্য করিয়াছেন। অক্ষয়কুমার অনেক 
হিন্দু সম্প্রদায় সম্পর্কেই এক্প এঁকদেশিকতার পরিচয় দিয়াছেন। তীহার 
মন্তব্যের অসত্যতা শুধু কতণভজা সম্পর্কে নহে_-অনা অনেক সম্প্রদায় সম্পর্কেই 
প্রমাণিত হইয়াছে । অক্ষয়কুমারের কথা বাদ দিলেও, এই সম্প্রদায়ীদের 
সম্পর্টে অনেকের মনেই যে কিঞ্চিৎ সন্দেহ, জুগুপ্লার ভাব বিদাযান নে কথা 
অস্বীকার করা যায় না। অনানা অনেক জন্ত্রভিত্তিক সহজিয়া ধর্মের মত 
কর্তাভজা ধর্মেও গোপনীয়তা ছিল একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য । এই 
গোপনীয়তার জন্যই অনেকে ইহাদের সম্পর্কে বাভিচার ইত্যাদির 
কথা অনুমান করিয়া লইষাছেন। প্রথমদিকে কেবল সমাজের নিয়স্তরের 
জনসাধারণের মপো এই মতের প্রসার হওয়ায় উচ্চশ্রেণীর ভদ্রলোকেরা এই 
ধর্মমতটিকে খুব জ্ুনজরে দেখিতেন না।১ ববীন্দ্রনাথ কর্তৃক বাউলদের 
সম্পর্কে প্রীতি-পক্ষপাত প্রদর্শনের পূর্ব পর্বস্ত তাচ্ছাদেব সম্পর্কেও জনসাধারণের 
ধারণা খুন উচ্চ ছিল না। রবীন্দ্রনাথের প্রীতি অন্ুপরণ করিয়া পরে অনেকেই 
বাউলদের সম্পর্কে অনেক গবেষণা করিয়াছেন এবং অনেক নৃতন আলোকপাত 
করিয়াছেন। কর্তভঙ্জাদের এতদুর সৌভাগ্য না হইলেও__এই মতের 
দীক্ষিত ভক্ত না হইয়াও যাহারা এই সম্পর্কে কিছু অনুসন্ধান কধিষ্বাছেন 
তাহারাই কর্তাভজাদের বিরুদ্ধে এ সমস্ত অভিযোগের কথা অস্বীকার 
করিয়াছেন । আচাধ দীনেশচন্দ্র “বৃহত্বঙ্গ গ্রন্থে কর্তাভজাদের কথা উল্লেখ 
প্রপঙ্গে বভিচার দোষের কোন উল্লেখ করেন নাই । আধুনিক কালে ড: 
উপেকন্দ্রনাথ ভর্টাচাষ “বাংলার বাউল ও বাউল গান" নামক গ্রন্থে স্পষ্ট ভাষায় 
অক্ষয়কুমারের মন্তব্যের প্রতিবাদ করিয়াছেন । এ বিষয়ে সর্বাপেক্ষা সুন্দর ও 
কেতৃহলোদ্দীপক আলোচনা আছে নবীনচন্ত্র সেনের আমার জীবন' নামক 
গ্রন্থে । রানাঘাটের ৪. 1). 0. থাকাকালে নবীনচন্দ্র এই মেলার মধ্যে 
শিবির সংস্থাপন করিয়া মেলাটির সু পরিচালনার ব্যবস্থা করেন। তিন দিন 
এই মেলার মধ্যে অবস্থান করিয়া প্রকাশো এবং গোপনে এই মেলার এবং 
ধর্মমতের বিষয়ে অশ্ষসন্ধান করিয়া নবীনচন্দ্র বীতিমত শ্রদ্ধান্িত হইয়া পড়েন 


১ শত সপ পপ শা শশী শিস 





পেশীর 


১, কিছু কিছু প্রভাব প্রতিপাত্িশালী উচ্চ বর্ণের ভিন্দু; যথা ব্রাহ্মণ দয়নারায়ণ ঘোষাল, ব্রাহ্ম 
শশিপদ বন্দোপাধ্যায় প্রভৃতি এই ধন্নের প্রতি আকৃষ্ট হলেও, মূল 5 নিম্নবিত্ত, অশিক্ষিত ও অল্প 
শিক্ষিত জনসাধারণের দধো ও নারী সমাজে এই ধর্মের প্রভাব ছিল বেশি, একথা! শ্বীকার্য। গ্রন্থ 
মধ্যে এর সামাজিক কারণও বিবৃত হয়েছে । উচ্চবিত্ত ও রক্ষণশীল হিন্দুনমাজের মধ্যে এই 
সম্প্রধায় সম্পরকে মুখাত বিরূপ ধারণ।ই বিগ্যমান ছিল এই কথাও সত্য। এদের সম্পকে 
আলোচনায় অনেকেই ব্যভিচার দোষের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন । তবুণ্ড একসময় বছু শিক্ষিত 
তদ্রজনও এই ধনমতে আব্ৃষ্ট হয়েছিলেন । তার] সর্বদা সেকথ! প্রকাশ করেন না এবং লোৌকমধ্যে 
লোঁকাচার নীতির জন্ত তা জানাও যেত না। হারাধন মুখোপাধ্যায়ের সত্যস্তোত গ্রন্থে উচ্শিক্ষিত 
ভক্তমণলীর বিবরণ আছে। রামশরণের শিষ্য না হলেও এরাও কর্তাতজা ।- সম্পাদক । 


কর্তাভজা ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশ ১৭ 


এবং স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে ইহাতে নিন্দনীয় কিছু নাই। মেলা 
হইতে প্রত্যাবতন সময়ে আকম্মিকভাবে ট্রেনের একই কামরায় ববীন্নাথের 
সহিত নবীনচন্দ্রের সাক্ষাৎ হয়। ব্রবীন্দ্রনাথ যখন নিলেন যে নবীনচন্ত্র 
কতর্ণভজাদের মেলা হইতে আসিতেছেন তখন তিনি অস্তবা করেন__- 
“কতাভজাদের মেলা ! শুনিয়াছি উহ! বভ জঘন্য বাপার।” উত্তরে নবীনচন্ত 
বলেন._অক্ষয়কুমার দত্তের উপাপক লম্প্রদায়' পড়িয়া আমারও সেই বিশ্বাদ 
হইমাছিল। কিন্তু তিন দিন মেঙ্গায় 'কর্তাগিবি" করিলাম, কই জ-ঘ-ন্য এই 
তিন অক্ষরের একটিও দেখিল[মু না ।” * * * অতঃপর নবীনচন্ত্র পিখিতেছেন, 
“তিনি তখন বড় আগ্রহের সহিত মেলার বৃত্তান্ত শুনিতে চাঁঠিলেন। 
আমিও যাহা দেখিবাছিলাম ও শুনিয়াছিলাম তাহ পুঙ্থান্পুঙ্খরূপে বর্ণন! 
করিলাষ ।” এই বর্ণনায় তাহারও যেন চক্ষু খুলিয়া গেল। তিনি বলিলেন, 
“আমার একটি প্রার্পনা, আপনি আমাকে যাহা বলিলেন, যদি তাহ1 একটু 
ক্লেশ স্বীকার করিয়া “সাধনার” জনা লিখিয়া দেন তবে আমার মত অনেকেরই 
একটা বিষম ভ্রম ঘুচিবে।”১ এই ঘটন! হইতেই অন্বমান করা যায় শিক্ষিত 
লোকেদের অনেকের মনেই প্রথমে এই ধর্মমত সম্পর্কে বিরাগ ও বিতৃষ্ণ ছিল 
কিন্তু পরে তাঁহাদের অনেকেই এ বিষয়ে অন্থবাগী হইয়াছিলেন । এই মতের 
আচার অন্রষ্ঠান যেক্পপই হউক- ইহার যাহ] দার্শনিক তিত্তি তাহাতে বাঁউিল- 
প্রেমী বুবীন্দ্রনাথের পক্ষে এই মতবাদ সম্পর্কে অন্থরাগী হওয়1 খুবই স্বাভাবিক । 


এই সম্প্রদায়ের ভক্র-শিষ্যের সংখ্যা যে কখন কত ছিল তাহা সঠিকভাবে 
নির্ণয় করিবার উপায় নাই, কারণ প্রথমত এই মহাবলম্বীরা1 চিতরে আচারে 
অনুষ্ঠানে কতর্টভজা হইলেও--বাহিরের পরিচয়ে হিন্দু বা মুসলমান এবং 
দ্বিীফ়ত এই ধর্ম অনাভন্বর গোপনীয়তার পালনীয় বলিয়া ইহার ভক্ত 
মাধকদের সন্ধান সহজে পাওয়া যায় না। তবে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম 
দিকে বাংলাদেশের সর্বত্র-যে এই মতের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল-_-ত!হাঁর 
প্রমাণ পাওয়া যাঁয়--তৎকালীন মেলায় ভক্তবুন্দের উপস্থিতি হইতে ।২ 
প্রথম দিকে দৰিজ্র নিক্নবিত্ত জনসাধারণের মধ্যে এই মতের প্রনার ঘটিলেও-_ 
ক্রমে যে সেষুগের বন্ধ গণ্যমানা ব্যক্তি এই মতবাদ সম্পর্কে অনুরাগী 
হইয়াছিলেন__তাহ1] অনুমান করা যায়__ভূকৈলাষের মহারাঁজা জয়নারায়ণ 
ঘোষালের অনুরাগ হইতে । সে যুগের অন্ততম শ্রেষ্ঠ বাক্তি জয়নারায়ণ 
ঘোষাঁল-_+এই ধর্মমতের তত্বার্দি অবগত হইবার জন্য তত্কালীন 'কতর্চ 


১, নবীন রচনাবলী ৩য় খণ্ড, সাহিত্য পরিষদ সংস্করণ পৃঃ ১৯। 
২. নদীয়া ডিস্ক গেজেটিযার হইতে জানাযায় এই সময় ঘোষপাড়া মেল'য় প্রতিদিন দশ 
সহম্্র জন সমাগম ছইত এবং মেলা ১* দিন পধস্ত চলিত। [ ১-এর পৃঃ ওনং পা টা, দ্র“_সম্পাদক ) 


কতণশভজা-_-২ 


১০ কর্তাভজা ধর্মের ইতিকৃন্ত 


ছুলালষাদের নিকট পক্র লিখিয়াছিলেন। বিভিন্ন সুত্র হইতে এই মন্ডে 
দীক্ষিত বা অনুরাগীদের যতটুকু সঙ্ধান পাওয়া যায় তাহাতে বনু মানী গুলী, 
বাক্তির নামও পাওয়া যায় । 

শিল্দায় প্রশংসায় মিশ্রিত হইয়া একদ1 এই ধর্মমত বাংলাদেশে বিস্তৃত 
পরিচিতি লাভ করিলেও-আজ ইহার প্রভাব প্রতিপত্তি একেবারে নাই 
বলিলে চলে । ঘোষপাভায় দোল উত্সব উপলক্ষে সমাগত ভক্তবৃন্দের সংখ্যা 
স্রাস হইতেও ইহ! অনুমান করা চলে । এই মতের প্রভাব হাস এবং দোল 
মেলায় যাত্রী সংখার অবনতিব্র কারণ একই | যে কোন ধর্মমত আলোচনা 
করিলেই দেখা যাইবে বিশেষ সামাজিক অবস্থায়--এবং কোন মহাপুকষের 
প্রভাবে তাহা প্রসার লাভ করে এবং তীহানত্ব তিরোধানের পরও অনেক গ্গিন 
হয়তে! ০্ই গ্রভাব প্রতিপত্তি বজায় থাকে । কিন্তু ক্রমেই তাহ] মুল 
মতাদর্শ হইতে সবিয়া আসিতে থাকে এবং একদিন ইহার পতন ঘটে। 
কতভজা সম্পর্কেও অনুরূপ পদ্ধতিতে ধর্মের প্রভাব প্রতিপত্তির বিলুপ্তি 
ঘটিয়াছে। যে সামাজিক পটভূমিকায় ইহার উতদ্তব তাহ পবিবন্তিত হইয়। 
গিয়াছে । ধর্মের মূল আদর্শ এখন ভক্তভগবজ্জনেরাঁও ভুলিয়া গিয়াছে । 
ধর্মীয় বিশ্্ট সাধনপদ্ধতি বিশস্বত হইয়া অনেকেই কতরভজার নামে শান্্ীয় 
আচার-অন্ষ্ঠানের গতাম্গতিকতায় নিমগ্ন হইয়াছেন । তাহা ছড়া প্রবর্তক 
ফকির ঠাকুর অথবা শিষা রামশরণ কিম্বা পরবর্তী ছ'একজন কতণ, বামছুলাল 
ইত্যাদির যে অলৌকিক দিদ্ধি ও সাধক স্থুলভ গুণাবলী ছিল পরবতী কতাক্ষের 
মধ্যে তাহার কিছুই নাই। তাহার নিতান্তই সংসারী মানুষ স্বতরাং 
তত্তদের মধো নৃহন করিয়া প্রেরণ! সঞ্চার করিবার মত যোগাতাও তাহাদের 
নাই। স্বতবাং স্বাভাবিক ভাবেই এই ধর্মমতের প্রভাব বিলুপ্তির পথে । 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
প্রবর্তক প্রচারক পরিচয় 


বিভিন্ন গ্রন্থে কভাভজাদের সম্পর্কে খণ্ড বিচ্ছিন্ন কিছু কিছু বিবরণ প্রিপিবদ্ধ 
খাকিলেও-_ধারাহিক পূর্ণাঙ্গ বিবরণ কোথাও পাওয়া যায় না । এই ধর্ম সম্পর্কিত 
অনেক কথাই জনশ্রন্ির মধো নিহিত । সেই সমস্ত জনশ্রতি অংগ্রহ করিয়া 
__তাহাব মধা হইতে বিশ্বাসষোগা উপাদান গ্রহণ করিয়া এবং গবেষকের অন্ত 
প্রসঙ্গে কর্তাভজাদের সম্পকে যে সমস্ত মন্তব্য করিয়াছেন তাহ হইতে যথা সভ্ভব 
পর্ণীঙ্ষ একখানি ইতিবৃত্ত রীতিমত অপেক্ষিত। বতগানে এ সম্পর্কে যতটুকু 
তথ্যাদি পাওয়া সম্ভব _ভবিষ্ততে তাহাও দুর্লভ হইবে । যাহা হউক এ সম্পর্কে 
গবেষকের! তৎপর হইবেন ইহাই বাঞ্চনীয় । বর্তমান অধ্যায়ে আমর] কর্তাভজা- 
ধর্ষেব প্রবর্তক আউলটাদ ও ইহার প্রচারক আউলঠাদের শিশ্যদের সম্পর্কে কিন্তু 
আলোচনা পিপিবন্ধ করিব। নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাবে পূর্ণাঙ্গ বিবরণ 
রচনা সম্ভব নহে । জনশ্রডি ও বিভিন্ন গ্রন্থের উল্লেখাদি হইতে বর্ণনাকে 
যথাসম্ভৰ ধারাবাহিক করিবার চেষ্টা করিব । 


কর্তাতজাদেব সম্পর্কে বিভিন্ন গ্রন্থে যেখানে যতটুকু বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে 
অখবা ঘত জনশ্ররতি আছে সর্বত্রই একথা শ্বীকার করা হইয়াছে ঘষে আউলা 
নাক জনৈক সাধকই এই ধর্মের প্রবর্তক । প্রায় সর্বরই তাহাকে ফকির বা 
ফকির ঠাকুর বলিয়! উল্লেখ করা হইয়াছে । ফকির বলিতে দ্বভাবতই 
গৃহবিবাগী মুদলমান সাধককে বুঝায় । আউলাদ নিজে মুসলমান ছিলেন অথবা 
হিস্থু হইয়া কোন মুসলমান ফকিরের শিস্ত ছিলেন সে কথা নিঃসন্দেহে বলা 
যায় না। তবে প্রবর্তনের কাল হইতে এই ধর্মমতের সহিত যে ইসলামের 
কিছু কিছু সংষোগ ছিল সে কথ! আমরা পূর্বেই আলোচন। করিয়াছি। বস্তত 
এই যোগাযোগের সামাজিক প্রয়োজন সে যুগে ছিল এবং হিন্থু মুনলমানের 
সম্প্রীতির প্রয়োজনেই ইহ! ঘটিয়াছিল। যাহা হউক ফকির ঠাকুরের জীবনের 
যে সমস্ত তথ্যাদি অবগত হওয়া যার বর্তমানে তাহার উল্লেখ করা হইতেছে। 


আউলচাদ সম্পর্কে যে সমস্ত বিভিন্ন জনশ্রুতি প্রচলিত আছে তাহার মধ্যে 
একটি বেশ দীর্ঘ এবং ধারাবাহিক ! জন্মের পর প্রথম ৭-৮ বৎমর ৰাদে প্রায় 


২ কর্তাভজা ধর্মের ইতিবৃতত 


সমস্ত জীবনের কাহিনীই ইহাতে পাওয়া! যায়। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত 
বিভিন্ন সঙ্গীতেও এই কাহিনীর সমর্থন পাওয়া যাক়। তবে জনশ্ররতিব উপর 
নির্ভর করিয়া সঙ্গীতগুণি রচিত হইয়াছিল কিন! বলা যায় না। সুতরাং কাহিনী 
এঁতিহাসিক ভাবে নিভুল কিন তাহা বল। সম্ভব নয়। সমস্ত জনক্রুতির ক্ষেত্রে 
হাহা! ঘটে এখানেও সম্ভবত তাহাই ঘটিয়াছে__ অর্থাৎ মূলে অনেকখানি যেমন 
সত্য আছে--তেমনি ভক্তজনের উচ্ছৃসিত আবেগে কাহিনী বহুলাংশে পল্পবিষ্ভ 
ও অতিরঞ্চিত। যাহা হউক কাহিনীটি নিম্নরূপ : 


নদীয়] জেলার অস্তর্গত উলাবীরনগর গ্রামে মহাদেব দাস নামক জনৈক 
বাকই বাস করিতেন । একটি পুকুর পাড়ে একদিকে আত্্কানন ও অন্যদিকে 
মনোহর পুশ্পোস্ভানের পাশে তাহার একটি পানের বরজ ছিল। ১১০১ বঙ্গাকে 
দেলি পৃণিমার দিনে অতি প্রতাষে মহাদেব ঘথারীতি বরজে গিয়াছেন। অর্গল- 
বন্ধ বরজের মপো প্রবেশ করিষা বিস্ময়ে হতবাক হইয়া গেলেন । বরজেব মধো 
আনুমানিক অষ্টম বর্ষীয়, সৌমামৃহ্ত, ললাটে গৌরাঙ্গদেবের ন্যায় দিব্যভাতি, 
ছিন্বকন্থা পরিহিত একটি বালক । বানকটি কথা বশিতে পারে কিন্ত নিজের 
আত্মপরিচয় কিছু দিনে পারে না। কি করিয়াই বা সে ধরজ মধ্যে প্রবেশ 
করিল তাহাও সে জানে না! নিঃসন্তান মহাদেব বালকটিব বূপলাবপ্যে মুগ্ধ 
হুইয়া! তাহাকে নিজের গৃহে লঈর! আসেন এবং মহাদেবের স্ত্রীঃ তাহাকে পুত্রবৎ 
লালন পালন করিতে থাকেন । বালকটির বদনে ছিল পূর্ণ চন্দ্রের ধিবাবিভা-- 
স্বামী স্ত্রীতে বাঁলকটিব নাম রাখিলেন পূর্ণচন্দ্র। 


পূর্ণচন্দ্র মহাদেবের বাড়িতে প্রাথমিক বাংলা শিক্ষা সমাধ করিয়া এ গ্রাম- 
ৰাঁসী হরিহব ঠাকুর নামক জনৈক বিষ্ুভক্ত ব্রাহ্মণের নিকট হইতে সংস্কৃত ভাষা 
ও কিছু ধর্মপুস্তক অধায্ুন করেন । স্থতি ও ধীশক্কিতে পূর্ণচন্দ্র ছিলেন অপাঁধাঁরণ 
এবং পুবাণ কোরাণ অনেক কিছুই তিনি পূর্ব হইতে জানিতেন। 


বিষ্তাভান সমাপনাস্তে পূর্ণচন্ত্র ফুপিএ। গ্রামে গিয়া বৈষ্ণব চুড়াযণি বলরাম 
দাসের নিকট হইতে বৈষ্ণব ধর্মমতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই সময়েই পূর্ণচন্দ্রে 
নাম হয় আউলটাদ বা আউলেটাদ। দীক্ষা গ্রহণের পর আউলচাঁদ বজবা গ্রামে 
আপিয়৷ কিছুকাল অবস্থিতি করেন। কথিত আছে এ সময়ে জগদীশপুরের 
নন্দরাম পাল মহাশয় নবাগত ঠাকুর আউলাদদের দর্শন মানসে বজরাছে আসেন 
এবং দর্শন লাভের পর পুত্র প্রাপ্তির বর প্রার্থনা করেন । ফকির ঠাকুর তাহাকে 
আশীর্বাদ করিয়! নির্দেশ দেন যে পুত্র হইলে যেন তাহার নাম রাখা হয় 
'রামশরণ' । এই আশীর্বাদ ফলপ্রস্থ হয় এবং নন্দরামের পুত্রের নাম যথারীতি 
রমশবণই বাখা হয়। রামশরণেব অন্নপ্রাশন উপলক্ষে নন্দরাম ফকির ঠাকুরকে 
নিমন্ত্রণ করিবার উদ্দেশ্তে বজরা! গ্রামে যাইয়া অবগত হুন ঘে ফকির ঠাকুর দেশ 


প্রবর্তক প্রচারক পরিচয় ২১ 


ভ্রমণে বাহির হইয়াছেন এবং বর্তমানে কোথায় আছেন কেহ জানে ন1। নন্দরাম 
খুব কাঁতর হইয়া পড়েন এবং মনে মনে ঠাঁকুরের উপস্থিতির জন্য কামনা করিতে 
থাকেন। অত্যন্ত আকশ্বিকভাবে অন্নপ্রাশনের দিন ফকির ঠাকুর উপস্থিত হইয়া 
নিজের সহিত আনীত প্রসাদ ও গঙ্গোদক শিল্ঞকে প্রদান করেন ও সর্বাঙ্গে হাত 
বুলাইয়া আশীর্বাদ করেন । অর্থাৎ শৈশব হইতেই রাযশরণের মধ্য তিনি নিজের 
বিভৃতি সঞ্চার করিয়া দেন । 

উক্ত ঘটনার পর আউলচাদ তাহার দীক্ষা বলরামের সহিত দেশ ভ্রমণ 
ও পর্যটনে বাহির হন । বাংল! দেশের বিভিন্ধ স্থান ভ্রমণের পর গুক প্রত্যাবত'ন 
করেন এবং আউলা একাই ভারতের প্রধান প্রধান তীধস্থানগুলি দেখিয়া 
বেভান। দীর্ঘ দিন ভ্রমণ করিবার পর আউলটাদদ হুগলি জেলার অন্তর্গত 
ভ্রিবেনীর ঘাট পার হইয়া ২৪ পরগণার অন্তর্গত হালিশহর, কীচড়াপাড়ার 
মধ্যদিম্া] খোষপাড়াতে আসিয়া উপস্থিত হুন। পথিমধ্যে কীচড়াপাড়ার কানাই 
ঘোষ নামক জনৈক সম্পদশালী ব্যক্তি ঠাকুরের সঙ্গ নেন এবং তাহাকে ঘোষপাড়া 
পর্ধস্ক পৌছাইয়া দেন। 

ইহার সামান্ত কিছুকাল পূর্বে ঠাকুরের বরপুত্র রামশরণ জন্মভূমি জগদাশপুর 
ও পিতৃ সংপার পরিতাগ করিয়া সন্ত্রীক ঘোষপাড়ায় আসিয়া বসবাস করিতে 
থখাকেন। এই সময় নৃতন করিয়া সংসার স্থাপনের জন্য প্রভূত পরিশ্রম করিয়া 
রামশরণ রীতিমত পীড়িত হইয়া পড়েন। ঠিক এই উপযুক্ত মুতে ঠাকুরের 
আবির্ভাব ঘটে এবং তাহার আশীর্বাদে রামশরণ শীগ্রই রোগমুক্ত হছন। ম্স্থ 
হইয়া! বামশরণ সম্ত্রীক ঠাকুরের সেবায় ব্রতী হন। প্রীত হইয়। ঠাকুরও ক্রমে 
এখানেই স্থায়ীভাবে থাকিতে শুরু করেন। 

রাষশরণের বোগমুক্তির সংবাদ তথা! ঠাকুরের অলৌকিক শক্তির কথা 
অচিরেই দেশযয ছভাইয়া পড়িল। ব্রামশরণের গৃহে প্রতিদিন বন্ধ সংখ্যক 
ভক্ত সাধক, বোগী, প্রা্থ। ইত্যাদি সমাগম ঘটিতে লাগিল। এই সময়ই ঠাকুর 
ক্রমে ক্রমে রামশরণ, কানাই ঘোষ ইত্াদির বাইশজন শিষ্যকে দীক্ষ1 দান করেন । 
এই ৰাইশজনই ঠাকুরের আদি শিষ্য । এই সম্প্রদায়ের অন্যান্ত ভাগবজ্জন এই 
ৰাইশজনের শিশ্ক গ্রশিস্ত পরম্পরা । এই বাইশজন শিশ্তুকে দীক্ষা! দান উপলক্ষে 
ঠীকৃর হবাঝে মাঝে ঘোষপাড়া হইতে বাহির হুইতেন। নচেৎ একরপ 
স্বায়ীভাবেই ঘোষপাড়াতে বসবাস করিতেন । 

ইছার পর ঠাকুরের জীবনে নৃতন কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা জানা যায় 
না। ঘোষপাড়ায় অবস্থান করিয়! সাধন পুজন এবং ভক্ত জনের মনোরথ 
পৃরণেই তাহার দিন অতিবাহিত হইতে থাকে । ইতিমধো বহুদিন কাটিয়! 
শিয়াছে। ১১৭৬ বাংল! সনে ( অর্থাৎ ১৭৬৯-৭* ) ঠাকুরের নিকট সংবাদ 


২২ কতর্থভজ! ধর্মের ইতিবৃত্ত 


আসে যে বোয়াঁলিয়! গ্রাম নিবাসী ঠাকুরের অন্যতম ভক্ত বলরাম১ কঠিন কোপে 
আক্রান্ত । ঠাঁকুর সেখানে যাইবার জন্ প্রস্তত হন এবং উপস্থিত ভক্ত শিক্কগণকে 
জানান যে এই তাহার শেষ যাত্রা; তিনি আর বেশিদিন বাচিবেদ না। 
বোয়ালিয়াতেই ভক্তসহ তাহার ইহলীল! সাঙ্গ হইবে। এই সময়েই ঠাকুরের 
ইচ্ছায় বামশরণ পাল ঠাকুরের প্রধান শিষ্ত হিসাবে তাহার এশী শক্তির উত্তরা 
ধিকারী হইয়া সম্প্রদায়ের মহস্ত (সম্প্রদায়ের নিজের ভাবায় “কতণবাবা ) 
নিষুক্ত হন এবং তাহার স্ত্রী সরম্যতী দেবী (সতী-মা) কত৭-মা বলিয়া খ্যাত হুন। 
বোয়ালিয়াতেই ঠাকুরের ডিরোভাব ঘটে । ঠাতুরের শেষ স্বতিচিহন এই 
বোয়ালিয়া গ্রামে এখনও আছে। সম্প্রদায়স্থ ভক্ত ভাগবজ্জনের ইহা একচি 
পুণ্যতীর্থ। প্রতি বৎসর, বিশেধ করিয়! দোলের সময় বহু সহস্র যাত্রী এ পুণ্য- 
তীর্থ দর্শন করেন এবং পুজা অর্চনা করিয়া শাপ্তি লাভ করেন । 

যদিও পূর্ব বণিত কাহিনীতে আউলটাদের গুরু ঠিসাবে জনৈক বলরামদাসের 
নাম করা হইয়াছে--তবুও তাহার গুকু যে কে তাহা নিশ্চিত করিয়া জানা যায় 
না। বিশেষত অউলচাদ বা আউলোদ নাম দেখিয়া অনেকেই মনে করেন আউল- 
চাদ নিজে অথবা তাহার গুরু মুপলমান ছিলেন কারণ আউলে ব! আউপ শব্বচি 
ফারসী শব্দ । সুফী সাধকদের উপাধিও আউলিয়'। ইহ] বাতীত আউলচার্দের 
সম্পকফিত সব কাহিনীতেই তাহাকে ফকির বলিয়' এবং তাহার প্রথম আবিতাৰ 
মুদলমান ফকিরের মত কন্থাপরিহিত অবস্থায় বলির] বর্ণনা করা হইয়াছে । এই 
লমস্ত বিষয়ও আউলেচাদের স্বয়ং মুসলমান অথবা মুসলমান গুরুর শিস্যু হওয়ার 
অনুমান সমর্থন করে। অবশ্ঠ অনেকে আউল শব্দটির উদ্ভব সংস্কৃত আকুল? 
শব্ধ হইতে অন্থমান কেন এবং সেই হিসাবে তাহারা আউলচাদের হিন্ু উদ্ভব 
কল্পনা করেন। এ বিষয়ে জোর করিয়া কিছু বল! দুরূহ ।২ 

আউলটাদের জীবনী সম্পর্কে আরও নান। প্রকার কাহিনী প্রচলিত আছে। 
সবগুলি কাহিনীর শেষের দিকের অংশে ফকির ঠাকুর কতৃক বাংলাদেশের 
বিভিন্নস্থানে ঘুরিয়া বাইশ জন শিশ্তুক্চে দীক্ষা দান এবং শেষ বয়ণে রামশরণকে 


১, ফকিরের শিষ্য তাঁলঞচায় বলরাম বলে কোণ নাম নেই ।ইতিপুৰে বৈষ্ৰ চুড়ামণি ধলরাস 
দাসকে ফ্চিরের বেঞ্বগুর বলে উল্লেখ করা হয়েছে । তবে তার নিবাস ছিল ফুলিয়াঞ্। এখানে 
বেষালিয় গ্রাম নিবাসী বলগানের কথা বলা হচ্ছে । দুই বলর'ম অভিন্ন একথা বলাগ মত কোন 
প্রমাণ নেই। 

তথে ভক্তের অস্থস্থভার জন্ত প্রবাসঝাত্রা অপেক্ষা গুরুর অশ্রস্থতার জন্ত প্রব!সযাত্রা ৰেশি 
যুকিযুত্ত' মনে হয়। যাইহোক শেষ জীবনে ফকিরের ঘোষপাড়া ত্যাগ এবং জনৈক পরিচম্নহীন 
বলরামের নাম তার সঙ্গে যুক্ত করা! বেশ কৌতৃহলোদ্দীপক | বিস্তাবিত আলোচনার জন্ত 
গ্রছুশেষে লংযোজন দ্রষ্টব্য ।-_সম্পাদ্ক 

২, আমাদের ধারপ। ইনি মুলত মুনলমান বা মুদলমান ফকিরের শিল্ত ছিলেন । বিস্তারিত 


আলোচন। গ্রস্থশেষে সংষোজনে দ্রষ্টব্য 1 সম্পাদক 


প্রকত'ক প্রচান্বক' পরিচন্ত খ্৩ 


কতর্ণবাঁঘ! নিযুক্ত করার কথা পাওয়া ষায়। আউলচাদ অষ্টমবর্ধীর বালক 
ফির হিসাবে প্রথম দর্শন দিয়াছিলেন_-এই অংশটি সবগুলি কাহিনীতে পাওয়া 
যায় না| বরং প্রাপ্তবয়স্ক অবস্থায় বরজের মধ্যেই প্রথমে মহাদেব ধারুইকে 
দর্শন দিয়াছিলেন একথা অনেক কাহিনীতেই আছে । আবার কোন কোন 
কাহিনীতে মহাদেবের নাম নাই একেবারে ব্রামশধণের সহিত সাক্ষাৎ হইতে 
কথা সরু | 14018 10156765 08১6৮৪০৮-এ উল্লিখিত কিন্বদস্তীগুলি রামশরণের 
সহিত সাক্ষাতের কাহিনী হইতে শুক। সেখানে ফকির ঠাকুর সম্পর্কে দুইটি 
জনশ্রুতি লিপিবদ্ধ আছে। তাঁহার একটিতে অবগত হওয়া যায় যে রামশরণ 
জগদীশপুরে নিজের পিতামাতাকে ছাড়িয়া ঘোষপাড়ায় আসিয়া! বমবাস আর্ত 
কবিবার পর গোবিন্দ ঘোষের কন্তাকে বিধাহ করেন। বিবাহের অল্প কিছু 
দিনের মধোই জনৈক ফকির ঠাকুরের মহিত তাহার সাক্ষাৎ হয়। ফকির ঠাকুর 
তাহাকে বলেন যে এখানে আগমনের পথে তিনি নবাবের ঠপন্তগণ কর্তৃক প্রহ্ৃত 
হুইক্সাছেন এবং কোনও ক্রমে কৌশলে পলাইয়া আসিয়াছেন । ফকিরের হাতে 
একটি পাত্র ছিল এবং তাহা দেখ।ইয়া তিনি বলেন যে গঙ্গার জল এ পাত্রে 
প্রবেশ করাইয়া তিনি গঙ্গাকে শুকাইয় শ্রষ্ক খাতের উর দিয়া পলাইয়া 
আসিয়াছেন। রামশরণ ফাঁকরকে শান্ত করেন এবং তাহার বিদায়কালে 
পাহেটি চাহিয়া লন। এ পান্রটি এখনও রায়শরণের অধস্তন পুরুষদ্দিগের শিকট 
বতমান | 10156710৮ (889669৬£ সম্পাদনকালে পাত্রটি বাবু (বঙুমানে শ্বগীয়) 
গোপালকুষ্ণ পাল মহাশয়ের বাড়তে ছিল । 10857 ০৮ (78£916967-এ উল্লিখিত 
অন্য কিন্বদস্তীতে পাওয়া বায় যে রামশরণ একদা তাহার পশু চরাইতে ছিশেন 
এমন সময় হস; ফকির ঠাকুর সেখানে আবিভূতি হন এবং এ? বাট দুধ প্রার্থনা 
করেন। হঠাৎ সংবাদ পাওয়া যায় যে রামশরণের স্ত্রী অত্যন্ত অসুস্থ হইয়া 
পড়িয়াছেন। ফকির ঠাকুর নিজে যাইপ্লা রামশরণের স্ত্রীকে সুস্থ করিবার 
প্রস্তাব করেন এবং নিকটস্থ একটি পুকুরের কাদা লইয়' তাহাকে নিরাময় করেন। 
অতঃপর ফকির ঠাকুর বলেন যে তিনি শীগ্ই এই বমণীর গর্ভে সম্তানরূপে জন্ম 
গ্রহণ করিবেন এবং যথা সময়ে তিনি “রামছ্লাল” রূপে ভূমিষ্ঠ হন | অশ্ররূপ আর 
একটি কাহিনীতে দেখা যায় জনৈক পাগল ফকির ছিন্নকস্থা পরিধান করিয়া 
দেশে বিদেশে ঘুরিরা! বেড়াইতেন এবং যাহার সহিত দেখা হইত তাহাকেই 
জিজ্ঞাপা করিতেন-_“তৃই কি আমার কাছে কিছু ধারিম্”। পাগল মনে করিয়া 
স্বভাবতই সকলে নিকত্তরে চলিয়া যাইত। কিন্তু রামশরণ, কি মনে করিয়া 
জানিনা, উত্তর করিল, “বোধহুয় কিছু ধারি।” ফকির বলিলেন, “তবে শোধ 
কর।” এইভাবে ঝাষশরণ পালের মহিত ফকিরের প্রথম যোগাযোগ স্তর হইল 
এবং ফফিব় বামশরণের বাড়িতে গোপনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। কিন্ত 
ফকিবের গোপনীয়তা বেশিদিন রহিল ন1 কাদ্বণ রামশদ্বণের স্ীর কঠিন অথ 


২৪ কতণভজা ধর্মের ইতিবৃত্ত 


নিরাময় করিবার জন্ত ফকির যে অলৌকিক শক্তির পরিচয় ন্নিয়াছিলেন তাহা 
জানিতে পারিয়া দলে দলে গ্রামবাসী ফকিরের দর্শনপ্রার্থা হইলেন । ক্রমে ফকির 
প্রকাশ্রে দেখা দিয়! ধর্মের বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন । 

ফকির ঠাকুরের সমাধি সম্পকিত কাহিনীতেও মততেদ আছে। কথিত 
আছে-মৃবতার পর শিষ্যদের মধো দু-মত হয়েছিল গুরুর সমাধিবাবস্থা নিয়ে । 
শেষে ছু জায়গায় ছুবকম সমাধি দিয়ে মীমাংসা হল । আউলটাদের কাথার সমাধি 
দেওয়! হল বোয়ালে গ্রামে, তার দেহ সমাহিত হল চাকদার কাছে পরারি 
গ্রামে ।”১ পরারি গ্রামেও সমাধি মন্দির আছে এবং সেখানেও প্রতি বৎসর 
বহু দর্শনার্থীর ভিড হয়। 

এই সমস্ত বিচ্ছিন্ন কাহিনীর মধো মূল কথা যে মোটামুটি একই সে বিষয়ে 
কোন সন্দেহ নাই । তাহার জীবন কাহিনীর পূর্ণাঙ্গ এতিহাসিক বিবরণ পাওয়] 
না গেলেও তিনি যে একজন অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ ছিলেন তাহ। 
সর্ববাদীসম্মত । অনেক প্রাচীন গানে তীহার উল্লেখ আছে। “জীশ্বীযুতের পদ” 
নামক কতণভজ] সম্প্রদায়ের সাধন সঙ্গীতে একটি গীতে আছে £ 


যে মান্ধষেতে আশা করে ভ্তরিজগতের লোকে 
সেই মান্য এসেছে এ মুলুকে ভাই দেখবে সম্মুখে, 
আর অন্যমত করোনা কেহ কার সনে, 
মান্গষের শরণাগত যেখানে, 
কি হবে কি হবে ভাবনা, 
যা চাবে ত1 দেবে লবে আর ভেবন। 
আর নিশিভাগে শশী আগে জাগিতে না জাগিতে | 


আর একটি পুরাণো গানেও আছে £ 
এ ভাবের মানুষ কোথা হতে এলো, 
এর নাইক রোষ সদাই তো, মুখে বলে সত্য বল, 
এর সঙ্গে বাইশজন সবার একটি মন, 
জয় কত বলে বাহু তুলে কল্পে প্রেমে ঢল ঢল, 
এর ছেড়1 কস্ঠা গায় উনবিংশ চিহ্ন পায় 
এ হাব] দেওয়ায় মর] জীয়ায় এর হুকুমে শঙ্কা শুকালে। | 


১, কর্তাভজার কথা ও গান। ডঃ সুকুমার সেন। বিশ্বভারতী পত্রিকা। ১ম ৰষ 
১ম সংখ]া। 

২, জ্রীযুতের পদ, দ্বিতীয় ভাগ পৃঃ ১৬৯) ভাঃ ভুবনমোহন গঙক্যোপাধ্যায় ৬. ].. 8. 5. 
+”* ৩* কর্তৃক প্রকাশিত । [ মন্ুলাল মিশ্র প্রকাশিত ভাবের শীত, পৃঃ ৯৪--সম্পাদক ? 

৩. শ্রাগুজ গ্রন্থে উলিখত। ভ্রু" তুমিকা পৃঃ ৭1 


প্রবতক প্রচারক পরিচয় ২৫ 


প্রতোক ধর্মগুরুর জীৰনকাহিনী অবলম্বন করিয়! ভক্ত জনসাধারণের মধ্যে 
অনেক জনশ্রুতি প্রচলিত থাকে এবং সত্য মিথ্যায় মিশানে! অনেক কাহিনী 
পল্পবিত হয়। আউলচাদের সম্পর্কেও যে তাহা হইয়াছে তাহাতেই প্রমাণিত 
হয় যে তৎকালীন দেশবাসীরা আউলেচাদকে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন মহাপুরুষ 
বলিয়া শ্বীকার করিয়া লইয়াছিল। তাই তীহাঁর সম্পর্কে নানা কাহিনী রচলা 
করিয়! প্রচার করিয়াছিল । ভক্তের বিশ্বাসে আদ্দিগুরুর চিত্র ষেকিছু অতিরঞ্িত 
কূপ ধারণ করিবে তাহাও ম্বাভাবিক। এই সম্প্রদায়ের ভক্তজনের দৃর্টিতে 
আটলচাদ গৌরাঙ্গ দেবের শ্ববতার । গৌবাঙ্গদেব রাধা এবং কৃষ্ণের যুগলরূপের 
অবতার আর আউলটাদ গৌরাঙ্গদেবের অবতার স্থৃতরাং সেই হিসাবে অনু 
অবতার । গ্রীতায় আছে ষুগে যুগে অধর্মের গ্লানি দূর করিয়', দুষ্কৃত বিনাশ 
করিয়া, ধর্ম সংস্থপনের জন্তা ভগবান ধরাধামে অবতীর্ণ হন 


যদ যদাহি ধর্মস্ত গ্রানির্ভবত ভারত। 
অভ্ুযুত্খানমধর্মসা তা আনং স্থজাম্যহম, ॥ 81৭ 

পরিভ্রাণায় সাধুনাম, বিনাশায় চ দুক্কতাম, | 
ধর্ম সংস্থাপনার্ধায় সন্ভবামি যুগে যুগে ॥ ৪.৮ 


শ্বকরঞ্ের এই বিখ্যাত উক্তি ম্মরণ করিয়া চিরকাল ভক্তজন নবধর্ম 
প্রচারককে অবতার হিসাবে মানিয়া আসিয়াছেন । সেই হিসাবে আউলচাদও 
ভক্তের চক্ষে, গৌরাঙ্গের অবতার হিসাবে গণা। 


আউলটাদকে গৌরাঙ্গেছ অবতার হিসাবে বর্ণনার মধ্য অবশ্তই ভক্তজনের 
বিশ্বাসের উপাদান অনেকখানি ক্রিয়া করিয়াছে । কিন্ত সাথে সাথে এই 
ধর্মমত প্রবত'নের ইতিহাস সম্পর্কে এতিহাসিক ধারাবাহিকতার একটি ইঙ্গিতও 
ইহার যধ্যে নিহিত আছে। টচৈতনা চব্রিতাম্বতে অন্তালীলায় পাওয়া যায় 
অদ্থৈতাচার্য জগদানন্দ পণ্ডিতের মারফত চৈতন্তদেবকে একটি প্রহেলিকাপূর্ণ 
সংবাদ পাঠাইস্জা ছিলেন £ 


বাউলকে কহিও লোকে হইল আউল । 
বাউলকে কহিও হাটে না৷ বিকায় চাউল ।-_ইত্যাদি 


অন্যানা বাউলদের মত কতভজ। সম্প্রদায়ও এই প্রহেশিকাটির তাৎ্পর্ধ নিজেছের 
অন্ধকূলে গ্রহণ করিয়া এইভাবে ব্যাখ্যা কবে যে বতানে দেশের মধো ঠৈতন্য 
প্রবন্তিত প্রেমধর্ধ আর চলিতেছে না। স্থতরাং নৃতন প্রেরণার প্রয়োজন। 
হাঁটে চাউল বিকা ন! ইহার অর্থ-_প্রেমধর্মের কদর নাই। আউল বাউল 
ইত্যাদি সম্প্রদায় মনে করেন যে উক্ত প্রহেলিকাটির অর্থ চৈতন্যদ্দেবকে' 
-নৃতনতাবে অবতীর্ণ হইবার আহ্বান | এই প্রহেলিকাপূর্ণ সংবাদ অবগত হইয়া 


২৬ কর্তাভজা ধর্মের ইতিবৃত্ত 


চৈতন্যদেব অপ্রকট হন (৯৩৯ সালে) এবং প্রায় দেড় শত বৎসর পর 
আউলচাদ্দন্ধপে আবিভূর্ত হন। (১১*১ সাল) 


অদ্যাপিও সেই লীল! করে গোরা বায় । 
মধ্যে মধ্যে ভাগ্যবানে দেখিবারে পায় ॥ 


বেঞ্চবভাবাপন্ন ফকির হিন্দু-মুসলমান সকল সশ্রদায্মের সিকট গ্রহণযোগ্য যে 
সহজধর্ম প্রচার করিলেন তাহ! যে ভূই-ফ্রোড় ধর্ম নহে, তাহার একটি 
ধারাবাহিকতা আছে, এই দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার জন্য চৈতন্যদেবের 
দহিত আউপচাদকে যুক্ত করা হইয়াছে। সে যাহাই হউক আউলষাদের 
ধর্মমতের সহিত চৈতনাপ্র৮ারিত বেঞ্চবধমের যে যোগ ছিল একথা এঁতিহাসিক- 
ভাবে সত্য । আউল্চাদকে চৈতনাদেবের অবতার বলায় সেই যোগটি পরিষ্ফুট 
হইয়াছে ।, 


দুই 


ঘোষপাড়ার কতণভজা ধর্ম আউস্চাদ কর্তৃক প্রবতিত হইলেও জননাধা- 
বরণের মধ্যে ইহার আচার সম্ভব হইয়াছিল, তাহার শিষ্যগণ, বিশেষ করিয়া 
রাঁমশবণ পাপ এবং তাহার বংশধরগণ কর্তৃক । যদিও বামশরণ পাল আউলচা।দ 
কর্তক ক1বাবা নিযুক্ত হন+ তবুও বাইখজন শিষ্যের প্রত্যেকেই “মহাশয়' 
অর্থাৎ গুরু হিসাবে পরিগণিত ছিলেন এবং প্রত্যেকেরই বিরাতি'কে 
দিক্ষারীনের অধিকার ছিপ । আউলঠাদের বাইশজন শিষ্য যে কে কে 
ছিলেন তাহ একেবারে নিশ্চিত করিয়া জান] যায না। তবে প্রাঈীন গান, 
বিভিন্ন জনশ্রুতি ইত্যাদি প্রতি ক্ষেত্রেই শিষা সংখা! যে ব'ইশজন ছিল এ বিষয়ে 
একমত দখা যায় । একটি গানে আছে “আউলচাদ দোয়া! গঞকু সঙ্গে বাইশ 
বাছুর তায় ।” আর একটি গানে আছে £ 


১, বাংলার সহজিয়াবৈষঃব, বাউল, কর্তাভজা প্রভৃতি সম্প্রদায়ের সঙ্গে বৈষবসাধনাক্ নানীর 
ষোগ অবশ্তই ম্বীকাধ। কিন্তু কর্তাভজাদের আলোচন প্রসঙ্গে ড. উমা রায় গৌরনাগরীভাবের 
সাধনাকে এর উৎস বলে বর্ণনা] করেছেন । দ্রঃ 'কর্তাভজা ও কিশোরী ভজা'- প্রবন্ধ £ বেতার 
জগৎ ৪৩ বর্ষ, ২২ সংখ্যা । লেখিকা বিস্তারিত ব্যাখা। কবেন নি। কতখভজাদের কোনে গীতে 
ভক্ত সাধক নিজেকে 'অবল। সরল? ব1 'কুলবততী রমনী' বলে॥জজ!ধ পার হযার জন্যে কাগারী 
জীহরিকে আহ্বান জানিয়েছে কদাচিৎ_ একথ' ঠিক । কিন্তু এ পুগ্োপুরি গৌরনাগরীভাবের সাধন! 
নয়, এবং কতা ভজা গৌরনাগরী'াবের দ্বার প্রভাবিত এ ধারণাও ঠিক নয়।-__সম্পাদক 

২* কোনে! কোনে! জনশ্রতিতে এমন কথা প্রচলিত থাকলেও এ বিষয়ে যে ততেম জাছে 
তা স্বীকার্ধ।--সম্পাদক ” 


প্রবত'ক প্রচারক পরিচগ্র ২৭. 


ও কে বাইশ ফকির মাঝে কাঙ্গাল বিরাঁজে 
কাঙ্গালে করিতে দয়! কাঙ্গাল সাজ সাজে ॥ 
এইরূপ উল্লেখ বন্ৃক্ষেত্রেই আছে। 

আউলচাদের বাইশজন শিষোর নামের যে তালিক1 পাওয়া যাক তাহার 
সধ্যে মোটামুটি মিল থাঁকিলেও-_ছুই একটি ক্ষেত্রে কিছু কিছু পার্থক্য লক্ষ্য 
করা যায়। ডঃ ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় প্রাশিত ্রীশ্রীযুতের পদ” নামক 
গ্রন্থের 'মুখবন্ধন” নামক “কতণভজা ধর্মের কিঞ্চিৎ আদি ইতিহাস সংগ্রহ' অংশে, 
ডঃ স্থকুমার সেন লিখিত “কতাগভজাদের কথ। ও গান, নামক প্রবন্ধে (বিশ্বভারতী 
পত্রিকা ১০ বর্ষ .ম সংখা] ), শ্রহারাধন মুখোপাধ্যায় রচিত 'স্তাশ্রোত' নামক 
গ্রন্থে এবং অন্যানা বিবিধ স্থানে এই শিষাগণের নামের তালিকা লিপিবদ্ধ 
আছে। 

শ্ীশ্বুধূতের পদের মুখবন্ধনের তালিক1 নিম্নরূপ £-_ 

১। হটু ঘোষ ২। শঙ্কর বাগ ৩। শ্যামকাদাপি ৪। বিষণ বা 
বিশুদ্রাস «| বেচু ঘোষ ৬। জগদীশপুর নিবাপী রামশরণ পাপ ৭। নিত্যানন্দ 
দাস ৮। মনোহর দাপ ৯। পাঁচকড়ি রুইদাপ বা পাচু ৯*। কানাই 
ঘোষ ১১। আনন্দরাম ১২। ভীমরায় বাজপুভ ১৩। নিতাই ঘোষ 
১৪ হরি ঘোষ ১৫। নয়ান ১৬। লক্ষমীকান্ত দাস খোষ ১৭। জশড়ার 
বড় বামনাথ দাস ১৮ দেদোরুষণ ১৯। শিধিরাম ঘোষ ২*। শিশুরাম 
২১। কিছু গোবিন ২২। গোদারুষঃ। 

ডঃ স্ৃকুমার সেন প্রদত্ত তালিকা নিম্বন্দরপ ; 

হটু ঘোষ, শঙ্কর, শ্যাম কাঘারী, বিষুতদাস, বেচু ঘোষ, রামশরণ পাল, 
নিত্যানন্দ দাস, মনোহর দাস, পাঁচকড়ি বা পাঁচ রুইদাস, কানাই ঘোষ, 
আন্দিরাম, বা আনন্দরাম, ভীমরায় রাজপুত, নিতাই ঘোষ, হবি ঘোষ, নয়ান 
দাস, লক্কীকান্ত, কৃষ্ণদান, প্যালাপাম বাঁ খেলারাম, শিশুরাম, কিন্ত, গোবিন্দ 
(মতান্তরে কিমু গোবিন্দ ও বামনাথ ।১ 

সত্যশ্নোত গ্রন্থের তালিকা £ 

হটু ঘোষ, শঙ্কর, হাম, বিশুদাস, বেচু ঘোষ, রাঁমশরণ পাল, কিছ, মনোহর, 
পাঁচকড়ি, কানাই ঘোষ, আন্দিরাম, ভীমরায়, নিতাই, হবি, নয়ান, লক্ষাকাস্ত, 
বড় বামনাথ, দেদোকুষ, নিধিবাম, শিশুরাম, কিল গোবিন্দ, গোদাুষ্। 

তালিকাগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে প্রথম ভালিঞায় *» নং বাদে 
১১৭ নং নাম এবং ২* নং নাম প্রতেক তাশিকাতেই উপস্থিত। প্রথম 


১. ভঃ সুকুমার মেন ভারতকোধ ২য় খণ্ডে কর্তাভজ! প্রসঙ্গ আলোচনায় ষে শিত্য তালিকার 
উল্লেখ করেছেন তা বর্তমান তালিক1 থেকে সামান্য দ্বতন্ত্র। দ্র. ভারতকোয ২র খণ্ড, পৃঃ ১৯৭ 


_সম্পা্ষক 


২৮ কতণভজা ধর্মের ইতিবৃত্ত 


তালিকায় ৭নং নিত্যানন্দ দ্বিতীয় তালিকাতে পাওয়া! গেলেও তৃতীয় তালিকাতে 
অন্পস্থিত। প্রথম তালিকার ১৭ নং বড় রামনাণ দাস সম্পর্কেও দেখ! যায় দ্বিতীয় 
তালিকাতে এটি মতাস্তরে বলিয়! বন্ধনীতুক্ত করিয়া লিখিত । অবশ্য এটিকে স্বতন্ত্র 
নাম হিসাবে না ধরিলে ডঃ স্থকুমার সেনের প্রদত্ত তালিকায় নাম হয় ২১টি 
মান্র। প্রথম তালিকার দেদোরুষ্ণ (১৮) এবং গোদাকষ (২১) এই ছুই নাম স্থলে 
দ্বিতীয় তাপিকায় কষ্চদাস নামে একজন শিষেোর উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথম 
তালিকার নিধিবাম (১৯) দ্বিতীয় তালিকাতে প্যালাবাম বা খেলার! কপে 
উল্লিখিত । অবশ্য ইহারা একই বাক্তি কিন জান] যায় না । প্রথম তালিকায় 
কিন্গ গোবিন্দ (২১) বস্তত কিন্তু ও গোবিন্দ এই ছুই স্বতন্ত্র ব্যক্তির নাম কিনা 
জানা যায় না। কিন্তু স্বতন্ত্র নাম হিসাবে দ্বিতীয় ও তৃতীয় তালিকাতে 
উল্লিখিত আছে। তৃতীয় তালিকাতে কিন ও কিনু €গাবিন্দ দুই নামই আছে। 
দ্বিতীয় তাঁলিকাতে কিন্ছ ও গোবিন্দ (মতাস্তরে কিমু গোবিন্দ ও রামনাথের) 
উল্লেখ পাওয়া যায়। জনৈক ভক্তের স্বহস্ত লিখিত একখানি প্রাচীন অমুক্রিত 
গ্রন্থে বেশ কয়টি নৃতন নাম পাওয়া যায় ঃ-১। কটা বামশরণ মল্লিক 
২। এতবারি বিশ্বাস ৩। ভীমরাম বিশ্বাস ৪1 শিবনাথ বিশ্বাস ৫। খেপা 
আন্দিরাম সরকার ৬। পাঁচকড়ি ঘোষ ৭ । জ্ুগন হালদার ৮। রামনাথ মণ্ডল 
৯। তোতারাম। লক্ষণীয় বিষয় এই নাঁমগুলির মধ্য একটি মুসলমান নাম 
রহিয়াছে । প্রথম তালিকার ভীমবায় রাজপুত (১২) এবং শিশুরাম (২*) 
যথাক্রমে সদ্যোক্ত নামগুলির ভীমরায় বিশ্বাস এবং তোতারাম কিনা বলিবার 
উপায় নাই। তবে শ্রথম তালিকার পাচু কইদাস (৯) ও শেষোক্ত পাচকভি 
ঘোষ একই ব্যক্তি না হইবার সম্ভাবনা কারণ ইহাদের পদবীর পার্থক্য 
তাত্পর্ধপূর্ণ। এই তস্ত লিখিন গ্রস্থখানিব তালিকা হইতে জানা যায় যে নয়ান 
এবং লন্দ্ীক'স্ত জমজন্রাত1-_কিন্ত সেখানে পদবী দাস নহে দত্ত । এই গ্রস্থখানি 
হইতে ইহাও জানা যায় যে এ বিষ্দাসের অপর নাম ছোট রামনাথ ; সম্ভবত 
সেইজনাই অন্য রামনাথ বড় রামনাথ বলিষ] উল্লিখিত । যাহা! হউক সর্বাপেক্ষা 
কৌতুককর বিষয় এই যে এই গ্রন্থে শিষা তালিকায় কট? বামশরণ মল্লিক 
বলিয়া একটি নামের উল্লেখ থাকিলেও-_রামশরণ পালের নাম নাই । ইহার 
কারণ মনে হয় অনেক ভক্তের ধারণা রামশরণ পাল ও ফকির ঠাকুর একআস্মা 
এবং রামশরণ প'লই কর্তাবাবা,_শ্শিষা নহেন। এরূপ একটি ছন্দেগাথা 
শিষ্য নামমালাবু উল্লেখ করিবাছেন ডঃ ডপেম্ত্রাথ ভট্টাচাধ বাংলার বাউল 
বাংল! গান নামক গ্রন্থে । এখানেও রামশরণের নাম নাই । কবিতাটি নিক়রূপ : 


শুন সবে ভক্তিভাবে নামমালা কথা৷ 
বাইশ ফকিরের নাম ছন্দে যে গাথা ॥ 


প্রবতক প্রচারক পৰিচয় ২৯. 


জগদীশপুর বাঁপী বেচে ঘোষ নাঁম। 
শিশুরাম কানাই নিতাই নিধিরাম ॥ 
ছোট ভীমরায় বড বামনাথ দাস: 
দেদোকুষ গোদাকষ্ণ মনোহর দাস॥ 


খেলারাম ভোলানাড়' কিন্ু ব্রহ্ম হবি 
আন্দিবাম নিশানন্দ বিশু পাচকড়ি ॥ 
হটু ঘোষ গোবিন্দ নয্বান লক্ষ্মীকাস্ত। 
ইহারাই ভক্তি প্রেমে অতিশয় শান্ত ॥ 
পূর্বের অন্ুসঙ্গী এই বাইশ জন । 
এরাই করিশ আমি হাটে পত্তন ॥ 


বস্তত “হাটের পত্তনে' রামশরণের কৃতিত্ব সর্বাপেক্ষা বেশি হইলেও এই 
কবিাটিতে পূর্বোন্ত একই কারণে রায়শরণের নাম নাই । বামশরণ ও ফকির 
ঠাকুর ঘে একাত্ম সেই ধারণা সম্পফিত নিক্বোক্ত কবিতাটিও লক্ষণীয় : 


ওগো তোরা বলগো আউল্চাদের কথা শুনতে চাই, 

তাই স্থধাই, আমাদের আউলে বই আর গতি নাই, 

মহাদেব বারুয়ের ঘরে প্রভূ প্রকাশ হল যে প্রকায়ে 

বাইশ ফকিরের সাথে মিলে ছিলেন গোৌসাই, 

উপেক্ষা কিয়] ডিঙ্গা হুকুণে শুকালো গঙ্গা, 

জগদীশপুরেতে গিয়া পেয়েছিলেন ব্রজের রাই, 

ব্রজপুরে হলে যোগ ঘুচে গেল ভবরোগ, 

মেরা নাম রামশরণ পাল জানাইলেন এক আত্মাই--....ইতাঁদি 1১ 


আউলষাঁদ প্রবর্তিত ধর্মমত প্রচারে বাইশ জন শিষোর দান সামানা নহে. 
কিন্ত কে যে কোন অঞ্চলে শিষা সম্প্রদায়ের মধো এই সহজধর্ম প্রচার করেন-_ 


শী শী শপ পীর শা পপ শিপ আদ তে ৮ 


১* শ্রীত্রীবুতর পদ “মুখবন্ধ?, পৃঃ ৭। 

কোনে! কোনো গীতে শিষ্য তালিকায় রামশরণের নাম বাদ পড়লেও রামশরণ প্রথম থেকেই 
ফকিরের বাইশ শিল্তেপ অন্যতম | বীরাই শিশ্তনামের তালিকা মুদ্রিত করেছেন তারাই রামশরণের 
নাম করেছেন । বর্তমান গ্রন্থে মুদ্রিত তালিকাগুলি ছাড়া, ভারতবর্ধায় উপাসক সম্প্রদায়, নদীয়া 
কাহিনী, ভাবের গীত প্রভৃতিতে শিষ্য তালিকা মুদ্রিত আছে। সর্বপ্র যে নামগুলি পাওয়া যায় 
তাহল বর্তমান গ্রন্থে মুদ্রিত তীপ্রীযুতের পদের মুখবদ্ধনের তালিকাধৃত ১ থেকে ৬, ৮ থেকে ১৬, 
এবং ২* ও ২১ নংখাক নাম। ৭, ১৭, ১৮, ১৯, এবং ২২ সংখ্যক নামগুলি সম্পর্কে কিছু মততেদ 
দেখা যায়। যাইহোক রামশরণকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়া, মনে হয়ঃ তাকে আউলাদের 
সঙ্গে একাক্স বা অভিন্ন বলে প্রচার করে ভার মহাত্ম্য বৃদ্ধির সচেতন প্রয়াস।--সম্পাদক 


৩৩ কতণতজা ধমেব ইতিবৃত্ত 


এবং তাহাদের নিজেদের জীবন কথাই বা কিরূপ তাহা! জানিবার বিশেষ কোন 
উপায় নাই । কথিত আছে এই বাইশ ফকিরের কুড়িজনই ছিলেন গুহত্যাগী । 
বাকী দুইজন ছিলেন গৃহী। এই গৃহবিবাগী সন্ন্যাপীরা ম্বভাবতই পার্থিব 
ব্যাপারে উদ্দাসীন ছিলেন এবং তীহাদের শিষ্য সম্প্রদায়ও নিষ্বশ্রেণীর সাধারণ 
মানুষ ছিলেন। তাই কেহ আর এই সন্গাসীদিগের জীবনকাহিনী লিপিবহ্ধ 
করিয়া রাখিবার প্রয়োজন উপলব্ধি করে নাই। গৃহী শিষ্য দুই জনের 
জীবন কাহিনীব কিছু কিছু উপাদান এখনও পাওয়া যায়। ইহাদের নাষ 
যথাক্রমে_-বাঁমশবণ পাল ও কানাই ঘোঁষ। 


তিম 


(ক) রামশরণ পাল 

কতণভজ] ধর্মের মৃন্বাণী ও প্রেরণা ফকির ঠাকুরের নিকট হইতে 
পাওয়া গেলেও রামশরণ পালই যে এই ধর্ধ সম্প্রদায়ের প্রবতন করেন 
একথা জর্বধাদীসম্মত। [উইলসন সাহেব ভ্রমক্রমে রামশরণ স্থলে রামসুন্দর 
লিখিয়াছেন | ]৯ পূর্বেই উল্লিখিত হইয়াছে এই রামশরণ ছিলেন বাইশজন 
শিষোর অন্যতম প্রধান । ইহার জীবনী সম্পর্কেও খুব নির্ভরযোগ্য তথ্য 
পাওয়া যায় না। যশটুঞু পাওয়া যাঁয় তাহাতে অবগত হওয়া যায় যে 
রামশরণের পিতার নাম ছিল নন্দরাম পাল, জাতি সদগোপ, পেশা চাষ্বাষ 
এবং নিবাস ছিল জগদীশপুর | মনে হয় বঙ্গা্ৰ ১১২৫ হইতে ১১৫* এর মধো 
কোন সময়ে বামশরণের জন্ম হয়।* জন্মাবধি ইনি সংসারবিবাগী ও 
ধর্পরায়ণ ছিলেন। একটি জনশ্রুতি মতে বামশরণের জন্মই হয় ফকির 
ঠাকুরের বরে এবং বাঁলাকাল হইতে তিনি ছিলেন ফকিরের পহিত একাজ্ম। 
ভক্তের চক্ষে ইনি ছিলেন ফকির ঠাকুরের পিছ্ধি ও বিভূত্ির বংশাহুক্রমিক 
উত্তাবাধিকারী। অন্য একটি কাহিনী মতে রাঁমশরণ বাল্যকাল হইতে 


১. বর্তমানে প্রচলিত সংস্করণে রামশরণই আছে । 

উইলসলের মূল প্রবন্ধ 4560০) ০£ 096 7২611819055 56065 0৫ 0296 [310,005 2১8191005 
চ688810725-এ ১৮২৮ ও ১৮৩২-এ প্রকাশিত । ১৮৪৬-এ মূলের যথাস্থিত 7501106 প্রকাশিত হয় 
কলিকাত1 বিশপস কলেজ প্রেস থেকে । গ্রন্থের প্রথম সংস্করণ প্রক1শিত হর ১৮৬১০তে। শ্রথম 
সংস্করণ সংকলন ও সম্পাদন! করেন দু ২, চ১০%:। তিনি মুলের কিছু কিছু বানান সংস্কার 
করেন। অধুনা প্রচলিত ২য় সংস্করণ প্রথম সংস্করণের পুনরমুদ্রণ। এখন গ্রন্থে রামশরণই আছে । 
রাসনুন্দর স্থলে রামশরণ সংশোধন সম্ভবত প্রথম সংস্করণের সম্পার্ককৃত।--সম্পাদক 

২, থুব নস্ভব ১১৩* বঙ্গাবের কাছাকাছি কোন মময়ে ।--সম্পার্দক 


প্রবত“ক প্রচারক পরিচয় ৩১ 


সংসারবিবাগী ছিলেন বলিয়া পিতৃপংসাঁর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া ঘোষপাড়ায় 
আসিয়া বাস স্থাপন করেন। এই সময়ে জশড়া নিবাসী গোবিন্দ ঘোষের 
কন্তার সহিত তীহার বিবাহ হয় । এই ঘোষপাড়াতেই ফকিরের সহি 
তাহার মিলন হয়। ফকির তাহাকে অথবা তীহার স্ত্রীকে রোগমুক্ত করেন এৰং 
এই পরিবারেই বসবাস করিতে থাকেন | ফকিব ঠাকুরই শেষ বয়সে বামশরণকে 
তাহাব শিষ্গণের প্রধান (মহস্ত) নির্বাচিত ক্রিয়া যান- এবং পরে তিনি 
সম্প্রদায়ের পৃজ্য “কতরণবাঁবা" রূপে পরিগণিত হন | 

রামশরণ ছিলেন নিরীহ, ধর্মপ্রাণ, চাষী মানুষ । শুধু এইটুকু ছাড়া রামশরণের 
চরিত্রের আর কোন বিবরণই জান]! যাম না। তিনি যে কিভাৰে 
সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠঠ করেন এবং মত প্রচাঁর ক্রেন তাহার কোন বিবরণই পাওয়া 
যায় না। তবে এই সম্প্রদায়ের পুণা পীঠস্থান হিসাবে ঘোষপাড়ার প্রতিষ্ঠা ষে 
ইচরই কৃতিত্ব সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ফকির ঠাকুরের মত ইনিও 
নারীর বন্ধ্যাত্ব দূরীকরণ, রোগ নিরাময় ইতাদি ধিবিধ অলৌকিক ক্ষমতার 
অধিকারী ছিলেন। সমসাময়িক কালে দিকপাল ধর্মাচার্য হিসাবে যে ইহার 
স্বীকৃতি ছিল তাহার প্রমাণ পাওয়া! যায় জয়নারাঁয়ণ কৃত বাংলার বৃহত্তম কষ্জলীল। 
কাব্যে £ 


পশ্চিমেতে ইচ্ছামনি উত্তবে কবির গুণী 
পূর্বদিকে শ্ররামশরণ 
দক্ষিণে বল্লভ দামে মনোরম গুণধামে 


মোর তত্ব কবির! বাখানে ।""*পৃঃ ২৯৪ 


উত্তরেতে লামা গুরু নানক দক্ষিণে 
রামশবরণ নাম এক হবে পূর্ধাষে | 
পৃত্ররূপী অবতার হইবে পশ্চিমে 


ইযুক্রাইষ্ট নাম তার বাঁখিবেক জনে । ইত্যাদি । পঃ ৩৫০ 
নবীনচন্দ্র সেনও আমার “জীবন'-এ লিখিয়াছেন : 


'ষে রামশরণ পাল এই বেদ বেদান্ত প্রাবিত দেশে একূপ একটা নৃতন ধর্ম 
প্রচার করিয়া এত লোকের পৃজ্জাহ” হইয়াছিলেন তিনি কিন্তু সামান্ত মানুষ 
ছিলেন না11-***এখন ষে সর্বধর্ষ মতের সমন্বপ্ন বলিয়! একটা কথা শ্বনিতেছি""" 
তাহা বাঁমশরণ পাঁলই প্রথম অন্থভব ও প্রচার করিয়াছিলেন 1”১ 


১, বিভিন্ন সুত্র থেকে অনুমান হয় রামশরণের তিরোভাব ঘটেছিল ১১৮৯ বঙ্গাবে 
__সম্পাঙ্গক 


৩২ কতাভজা ধর্মের ইতিবৃত্ত 


(খ) সতী-মা 

আউলচাদ প্রবত্তিত ধর্মমত প্রচাতে রামশরণের স্ত্রী সরম্বতী দেবীর (সতী-মা) 
অবদানও নিতাস্ত কম নহে। সাধারণ ভক্তের মধ্যে কর্তাবাব! অপেক্ষা কর্তামায়ের 
প্রতিষ্ঠাই অধিক এবং তিনিই এই সম্প্রদায়ের আবাধ্যা দেবী । জীবনী বলিতে 
যাহা বুঝায়__ইহাঁর সম্পর্কেও তাহা রচন! করা দুরূহ । কেবলমান্র এইটুকু অবগভ 
হওয়া ঘায় যে ইহার পিতার নাম ছিল--গোবিন্দ ঘোষ ।১ ইনি শিক্ষিত ছিলেন 
কিনা! অথবা কি ধরণের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন কিছুই জানা যায় ন1। 
তবে ইনি ঘে অলৌকিক শক্তির অধিকারিধী সিদ্ধিমতা রমণী ছিলেন সে বিষয় 
কোন সন্দেহ নাই । কথিত আছে পতী-ম়! পাগলা ফকির ঠাকুরকে সম্ভানিবৎ 
ন্েহে লালন পালন করিতেন । একদিন তিনি ঠাকুরের মত একটি সম্ভান 
কান] করিক়! তাহার নিকট বর প্রার্থনা] করেন । ফকির ঠাকুর তাহাকে জানান 
ঘষে তিনি নিজেই তাঁহার কোনে সম্তানরূপে ফিরিয়া আপিবেন | ফকিব ঠাকুরের 
তিরোধানের ছযু বসয় পর সতী-ম ছুলালচাদ নাঁমক পুত্র লাভ করেন । সতী-মা 
অত্যন্ত দীর্ঘজীবী হইয়াছিলেন বলিয়াও জানা যায়। স্বামী রামশরণের মৃত্যুর 
পর তিনি ঘোষপাড়! পীঠ পরিচালন! করিতেন-__অর্থাৎ সম্প্রদায়ের ভাষায় ইনিই 
“গদীতে” বসেন 1২ তাহার তিরোধানের পর তাহাঁর নির্দেশ মত বাড়ির একাংশে 
তাভাকে সমাধিস্থ করা হয়। পরে সেখানে সমাধি মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে 
এবং ভক্তগণের অন্ততম পৃজ্জার স্থান হিসাবে আজও তাহা পরিগণিত হইয়া 
থাকে । কতণভজ। সম্প্রদায়ের জনপ্রিয়তা এবং পীঠস্থান হিসাবে ঘেোষপাড়ার 
সাহাত্মা প্রচারের মূলে সতী-যার অলৌকিক এশ্বর্ষের প্রভাব যে বিশেষ ভাবে 
কাধকবী হইয়াছিল সে বিষয়ে কোঁন সন্দেহ নাই । কতণভজা ধরনের বাণী ও 
সাধনপদ্ধতির কথ! আজ হয়তে। অনেকেই ভুলিয়া গিয়াছে কিন্ত সতীমার 
মাহাত্ম্য সম্পকে জনশ্রতি এখনও কম প্রবল ণহে। ১৩৬৮ সাপের ১৬ই ঠবশাঁগ 
দেশ পত্রিকায় নির্ধপচন্দ্র গঙ্ষোপাধ্যায় মহাশয় তাহাল সম্বন্ধে লিখিষাছেন £-_ 

“আউলচাদদের আশীর্বাদে ও আপন সাধন বলে সতী-মা অলৌকিক শক্তির 
অধিকারিণী হন। তিনি বাকপিদ্ধা ছিপেন। ভক্তেব মনস্কামনা ভার বরে 
পূর্ণ হতো । তীর স্পর্শে কগ্ন হত সবপ, খঞ্জ হত সচল। অন্ধ পেত দৃষ্টি, মৃক 


১. সরুন্ধতী দেবীর জন্ম আনুঘানিক ১১৬৫-৬৬ বঙ্গাবে এবং তিরোধান ১২৪৬ বঙ্গাকে। ইনি 
রামশরণের দ্বিতীয়া স্ত্রী। প্রথমা স্ত্রীর মৃতার পর রামশরণ একে বিবাহ করেন ।-__সম্প দক 
» নদীয়া কাহিনী ও নদীয়া ডিইক্ট গ্রেজেটিয়ার মতে বামশরণের মৃত্যুর পর পুত্র রামছুলাল 
কতা হন। রামদুণালের মৃতু সরম্বতী দেবীর জীবখকালের মধ্যেই ঘটেছিল। রামছুলালের 
মৃত্যুর পর সরম্থতী দেবী গদিতে বসেন। আক্ষরিক অর্থে এ মপ্তব) মিথ্য। ন1ও হতে পারে। কিন্ত 
রামশরণের মৃত্যুকালে রামদুঙ্গাল ছিলেন সাত বছবের বালক মাত্র। হুতরাং ঃমশরখেঃ মৃত্যুর 
বই কে সতীমা গদিতে বসেন--এটাই প্রকৃত তথ্য সম্পাদক 


প্রবত ক প্রচারক পরিচয় ৩৩ 


বধির লাভ করতো! বাক ও শ্রবণ শক্কি, বন্ধা। মুতবৎসার কোলে আসতো? 
সুলক্ষণ যুক্ত সস্তান ।*-*...-*- 


১৮০০ এ প্রায় পৌনে দুইশত বৎসর আগেকার কথা , সতীমার অসীম শক্তি 
ও অপার করুণার প্রতি ভক্তগণের বিশ্বাস আঁজও অক্ষয় হয়ে আছে ।*-* ---*-৮ 

ভক্তগণের বিশ্বাস যাভাই হউক-_এত দীর্ঘদিন ধরিয়] শুধু অজ্ঞ নিরক্ষর নয়. 
শিক্ষিত ভক্তের মনেও বিশ্বীসের আসন অবিচল আছে বলিষা ইহা! অনুমান 
করিতে অস্থবিধা হয় লাঁযে ইনি নিন্ান্ত সামান্য রমণী ছিলেন না।১ 


(গ) দুলাল চাদ | বা রামদুলাল ] 


ঠিক আক্ষরিক অর্থে না হইলেও প্রকৃত প্রস্তাবে কততর্টভজ' সম্প্রদায়ের 
প্রবতক বলিতে দুলালটাঁদকেই বোঝায়। ইনিই এই মতকে জনসাধারণের 
মধ্ধো প্রচার করিয়া, সঙ্গীত রচনা করিয়া ইহাকে জনপ্রিয় করিয়। তোলেন । খুব 
সম্ভব ১১৮২ বঙ্গাবে ইহা জন্ম হয়--এবং তিরোভাব ঘটে ১২৩৯ বঙ্গাবে। 
সাত বসর বয়ঃক্রমকালে তাহার পিতৃবিয়োগ হয় এবং মাতার তত্বাবধানে 
তাহার শিক্ষাদীক্ষা ইত্যাদি পরিচালিত হয়। ইনি বেশ শিক্ষিত ছিলেন বলিয়া 
মনে হ্য়--এবং বাংলা ও সংস্কৃতির সাথে ফার্সা ও ইংরাজীও কিছু কিছু 
জানিতেন । 5718 1018560106 (8,2966997-এ ইহার সম্পর্কে লেখা আছে : 

[78800881017 78] 19 098116৮9 60 1089 0199 10 0176 ৪৪ 17893 900. 
1015 01599 05 10980 01 605 99০8 8৪ 81091 0৮ 1019 ৪০0. 78100 10018] 0৮ 
[00151 010570২1190 9%/006879 90:10859 09910. 9 00807 01 0080:60 
097801191)65 %00. 00705109791)16 009: 01 02089150181, 179 11000798390 
8 10000100201 198,0.171 70090 01 1018 01108 আি100 1115 698017108 800. 1050 
80090. ৮৪৮৮ 16915 60 6109 10000109790 5909 10 0109 61039 ০0 119 
90981) 17101. 60০08 01909 17) 1893. [ 7. 48 1 


বিরাট ব্যক্তিত্বের অধিকারী স্বাধক মহাপুরুষ ছুলালটাদ সে যুগের বহু গণামান্ 
বাক্তিকে নিজ সম্প্রদায়ভুত্ত করিয়াছিলেন । ধু তাহাই নহে- পুণ্য পীঠস্বান 
হিসাবে ঘোষপাড়াকেও তিনি রীতিমত জনপ্রিয় করিয়া তুলিক়াছিপেন। সে 
যুগের অন্তমত শ্রেষ্ঠ ব্াক্তি ভূকৈলাসের রাজাও এই ধর্মের তত্বাদি অবগত হইবার 
জন্ত এবং সম্ভবত দীক্ষ1 গ্রহণ প্রস্তাবে ছুলালাদের নিকট পত্ত্র লেখেন । ছুলালচাদ 
উত্তরে যাহা লিখিয়াছিলেন তাহার অংশবিশেষ উদ্ধৃত হুইল : 


১, এখনও প্রতি বছর দেলযাস্ত্রায় কতাভজাদের যে মেলা-উৎসব অনুষ্ঠিত হয় তা সাধারণ্যে 
'লতী-মার মেলা নামেই পরিচিত ।-_ সম্পাদক 
২, পৃ* ৩২ ২নং পা. টি, দ্র 
কতণভজা--৩ 


কর্তাভজা ধর্মের ইতিবৃত্ত 


যদি ইচ্ছা থাকে বীজ করিতে রোপন, 

উচিত ত্বরিত পুনঃ অত্র আগমন ॥ 

ছুই মাস ভূকৈলাস বাটীতে স্থিতি, 

মমধাম যে বিশ্রাম সপ্তম রাঁতি ॥ 

বৃদ্ধি হবে হৃদিপন্মে বীজের শততি, 

শশীইত পরিমিত নিবেদন ইতি ॥  (শ্রীযুতের পদ, পৃঃ ৪৮৯) 


এই পত্রালাপ ব্যাপারেই ছুলালটাদের ব্ত্তিত্বও সে-যুগে তাহার প্রভাব প্রতি- 
পত্তির বিষয় কল্পন1 কর! যায়।১ 


কর্তাভজা সম্প্রদায়ের ইতিহাস আলোচনায় আরও একটি বাপারে ঢলালটাদের 
নাম ম্মরণীয়। এই সম্প্রদায়ের নিজন্ব ধর্মগ্রস্থ বলিতে বিশেষ কিছু নাই । চৈতন্য 
চরিতামৃত ইত্যাদি বৈষ্ণবদের সাধারণ ধর্মগ্রন্থই ইহাদের পাঠ্য | সেই দিক দিয়া 
লালশশী বা শশীলাল ভণিতায় ছুলালঠাদ রচিত প্রায় পাঁচশত পদ্দাবলী ইহাদের 
নিজেদের ভাষায় নিজেদের কথা। শ্রীশ্রীধৃতের পদাবলী [ বা! ভাবের গীত ] 
নামে সংকলিত এই পদগুলির মধ্যদিয়া! এই ধর্মমত ও সম্প্রদায় সম্পর্কে বেশ 
খানিকটা ধারণা করিয়া লওয়া যায়। পদগুলির ভাষ! স্থানে স্থানে হ্্য়োলিপূর্ণ 
হওয়া সত্বেও সাধারণত বেশ কবিত্বমগ্ডিত এবং তাত্বিকদিকে তাৎপর্ষপূর্ণ । 
পদগুলিৰ ভাষাতে ছুলালটাঁদের বিভিন্ন ভাষাজ্ঞানের পরিচয়ও নিহিত আছে। 
ছুলালঠাদের “ছু” বাদ দিয়! লালটাদ কে লালশশী বা শশীলালে পরিণত করিযা 
পদগুলির ভণিতখ রচনা করা হইয়াছে । দুলালঠাদ ভক্তমণ্ডলীতে শ্রীযুত নামে 
অন্ডিহিত হইতেন--তাই পদগ্লি শ্রীশ্বীযুতের পদ নামে সংকলিত ও প্রকাশিত 
হইয়াছে । পদগুলির মধ্যে ছুলালটাদের জন্ম-মৃত্যার তারিখের আভাম আছে । 
ছুলালটাদের জন্ম হইয়াছিল ১১৮২ সালের আযাঢ মাসে. একটি পর্দে সে কথা 
আছে। ১২৫ বঙ্গাব্দ পর্ধস্ত-পদগুলির মধ্যে তারিখের আভাস আছে। ইহার 
তিরোভাব হইয়াছিল, যতদূর জাপ। খাঁর, ৯২৩৯ বঙ্গান্দে। ঠাকুর্যনি নামক 
জনৈক শিষ্যের একটি পদ শ্রীশ্রীযূতের পদের মধো ভক্তের পদ* বলিয়া উল্লিখিত 
আছে; তাহাতে ১২৫১ বঙ্গাবেরু উল্লেখ আছে: 


১, ভূঁকৈলাসের বাজ! জয়নারায়ণ খোযাল যে কতা ভজা! ধম।নুরাগী ছিলেন সে বিষয়ের উল্লেখ 
ড. সুকুমার সেন একাধিকবার করেছেন। ড্র, কতণভল্গার কথা ও থান-প্রবন্ধ : বিশ্বভারতা 
পত্রিকা ১০ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা : ভারতকোষ ২য় খণ্ড 'কতণভজা" বিষষক আলোচনা এবং বাঙ্গাল 
সাহিত্যের ইতিহাস ১ম থণ্ড পূর্বাধ' ; (ত্য সং) পৃঃ ৫৭৮ পা, টী,। ১৮০২ ্রীস্টান্দে মার্শমান ও 
কেরী রাঁঞছুলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন এব: ওঁদের সঙ্গে রামছুলাল ধর্মবিষয়ক বিতক 
করেছিলেন বলে উল্লেখে আছে 08]0865. £০৮1০৮*এর ৬ষ্ঠ খণ্ড ৪০৭ পুঃ পা্টীকরয়।- 
রানদুলালের খা'ত সম্পর্কিত আরো! তথা নংযোজনে ১--এ দষ্টব্য ।--সম্পাদক 


প্রবর্তক প্রচারক পরিচয় ৩৫ 


এই বঙ্গ শকের বারশত উনধষাট সালে 
সত্য সভায় আভা দেক্তে চলো সকলে। 


স্বভাবতই পদটি ছুলালচাদের তিরোধানের পরবর্তী বূচনা। যাহাই হউক ছুলাল- 
টাদ যে এক ছ্িসাবে এই বংশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন তাহা অনস্বীকার্ধ। 

(ঘ) ঈশ্বরচন্দ্র পাল 

ছুলালটাদের তিরোভাবের পর গদীতে বসেন তাহার চতুর্থ পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র। 
ঠাকুর বংশের শেষ যোগ্য প্রতিনিধি ইনি । ইনিও নির্পোভ নিরহংকার-- 
সাধক পুরুষ ছিলেন।১ ভক্তবৎসল বলিয়! ইহার বিশেষ খ্যাতি ছিল। ইহার 
সময়কার উল্লেখযোগা ঘটনা কৃষ্ণজনগরের বাজাদের মহিত যোগাযোগ । 
কথিত আছে ফকির ঠাকুরের আমল হইতে ঘোষপাড়াতে বৈশাখী পৃর্ণিমাতে 
রথযাত্রা অনুষ্ঠিত হইত | কষ্ণনগরের রাজা এই শান্ত বহির্ভূত অকাল রথোৎ্দব 
বন্ধ করিতে পাইক প্রেরণ করেন । ভক্তের! ভয়ে রথের রজ্জু টান! বদ্ধ করিয়া 
ঈশ্বরচন্দ্রের শরণাপন্ন হন। ঈশ্বরচন্দ্র তাহাদিগকে আশ্বাস দেন যে হাতে না 
টানিলেও মনের টানে রথ চলে । সত্যই নাকি রথ চলিয়াছিল বলিয়া শোনা 
যায়। ঘটনার সত্য মিথ্যা যাচাই করিবার উপায় নাই। তবে এ অকাল 
রথযাত্রা উৎমব এখনও অব্যাহত আছে। শোন] যায় ঘটনার পর কৃষ্ণনগরের 
সাজ! ঈশ্বরচন্ত্রকে বাজবাটাতে আহবান করেন । কিন্তু নির্লোভ ঈশ্বরচন্দ্র-_ 
নিজেকে দরিদ্র ফকির বলিয়1 উল্লেখ করিয়া সে নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন । 

ঈশ্বরচন্দ্রের জন্ম হয় ১২২* বঙ্গাব্দ এবং তিরোভাব হয় ১২৮৯ বঙ্গাব্দে। 
ঈশ্বরচন্দ্রের পরও এই বংশের অধস্তন পুরুষেরা যথারীতি কত হইয়া! আসিতেছেন 
এবং রামশরণের মত সকলেই “দেবমহস্ত' উপাধি গ্রহণ করিয়া থাকেন । তৰে 
ঈশ্বরচন্জ্ের পর হইতে পরিবার নাঁনাভাগে বিভক্ত ভুইয়া গিয়াছে এবং এশ্বরিক 
শক্তির অধিকারী বলিয়া বিশেষ আর কাহারও পরিচয় পাওয়া যায় না। 

(ড কানাই ঘোষ 

ফকিবের বাইশজন শিষ্তের সকলেরই শিষ্য প্রশিষ্য হইতে এই সম্প্রদায়ের 
প্রসার ঘটিয়াছে। এই বাইশজন শিষ্কের মধ্যে আটজন আবার ছিলেন কিঞ্চিৎ 


১, দেনেন্্রনাথেব এই উক্তির সত্যতা সম্পকে সন্দেহের অবকাশ মআাছে। ঈশ্বরচন্্রের 
ঝ্বক্দিমত চবিত্র ও টিল'পবাদন সম্পকে তির্টক উপ্ক্ আছে বু আলোচনায়। নধীয়! কাহিনীতে 
আছে: ঈশ্বরচন্দ্র নিতান্ত উচ্ছঙ্খল প্রকৃতির লোক ছিলেন; তাহার ফলে এমন কি তাহাকে 
কিছুদিনের জন্য রাজকীয় কারাগারে আবদ্ধ থাকিতে হয় ।, পৃঃ ২৪৬ । 09100009, তি৪৮1৪জ/ 
৬০]. ৬] পৃঃ ৪*৭ এর পাদটাকয় আছে 4006 016956156 116980. 0£ 0136 56০6 € অর্থাৎ ঈশ্বরচন্দ্র ) 
11565 12 0)০ 56510 01 ৪ 1২8181), এমন উক্তি আরে! আছে | মনে হয়, ঈশ্বরচন্দ্রের সময় 
থেকেই এই ধরণের পতন শুরু এবং লক্ষলীয় এই ধর্ম সম্পকে ব্যাভিচার-দোষ প্রভৃতি যে সব 
নিন্দেক্তি :শান।বব তার সবগুলি এর সময়কার ।-_-সম্পাদক 


৩৬ কতাভজা ধর্মের ইতিবন্ন 


প্রধান_-হটু ঘোষ, বেচু ঘোষ, হবি ঘোঁষ, কানাই ঘোষ, নিধিরাম (মতান্তরে 
সহল্ররাম ) ঘোষ, ভীমরায় রাজপুত, শ্তাম ঠবরাগী ও রামশরণ পাল । (ড্র. 
কতর্ণভজার কথা ও গান ) ইহাদের প্রত্যেকেরই নিজস্ব শিষ্য সম্প্রদায় ছিল, তবে 
প্রত্যেকেই ঘোষপাড়ার প্রাধান্ত ও অধিনায়কত্ব স্বীকার করিতেন । পূর্বেই 
উল্লিথি 5 হইয়াঁছে--এই শি্কগণের সম্পর্কে বিশেষ কোন তথ্য অবগত ভওয়! 
যায় না। 'সতান্রোত' নামক গ্রন্থে শ্রীযুক্ত হারাধন মুখোপাধাঁয় মহাশয় কানাই 
ঘোষ ও ত'ভীর শিষ্য প্রশিষ্গণের অনেক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন | সেখানে 
অবগত হওয়া যায় যে কানাই ঘোষের আদি নিবাস ছিল কাচডাপাডা | বালাকাল 
হইতে ইনি সন্নাপী ভাবাপন্ন ছিলেন । প্রথমা স্ত্রীর মৃতার পব পুত্র বিশ্বস্তর 
অতান্ত দুর্দান্ত ও মছ্যপ হইয়া উঠে । দুঃখে কানাই ঘোষ গৃহত্যাগ করিয়! 
ফকিরী গ্রহণ করেন । ১৫-২০ বৎসর পর গৃহে ফিরিয়া ফকির ঠাকুরের সাক্ষাৎ 
পান এবং দীক্ষা গ্রহণ কবিয়া ফকিরের আদেশে পুনরায় দার পরিগ্রহ করিয়া 
সংসারী তন। ইহার শিশ্ক পরাম্পরার সংখ্যা প্রচুর এবং ইহাদের মধো 
অনেক গণামান্ত ব্যক্তিও বিদ্যমান । ধর্মমত ও সম্প্রদায়ের প্রচার ব্যাপারে 
কানাই ঘোষের অবদান স্বীকার্ধ।১ 


১, রামশরণ পালের মত কানাই ঘেষও নিজের নেতৃত্বে শ্বতস্ত্র আশ্রম (গদি ) গঠন করেন । 
যেকোন কারণেই হোক রামশরণ পালের প্রাধান্তই বেশি প্রচারিত হয়। তবে রামশরণ পাল ও 
কানাই ঘোষ প্রচারিত ধম যে এক-_তা এদের শিষ্য প্রশিষ্যেরা হ্বীকাৰ করেন । রামশরণ পালের 
পুত্র পৌত্রেরা শ্বযশাল" হয়েছেন-কিস্ত কানাই ঘোষের বংশধররা তেমন হতে পারেন দি! 
সম্যস্রেত গ্রন্থ অনুসারে ক'নাই ঘোষের বংশানুক্রম : পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ, তার পুত্র রাজেন্দ্র ঘোঃ 
ভার পুত্র খগেন্্র ঘোষ _তাব পুত্র গোষ্টবিহারী ঘোষ ।-__সম্পাদক 


তৃতীয় অধ্যায় 
কতা'ভঙ্তা ধর্মের মূলনীতি ও সাধনপদ্ধতি 
এক 


কতএভজ্জা ধর্মের আচবণীয় বিধিনিষেধ, ইহাদের সাধনপদ্ধতি অথবা ধর্ম 
পন্বন্ধীয় মূলনীতি ই'তাদি-_সম্পর্কে আলোচনা কব] খুব দুনহ । সমাজের দবিদ্র 
জনসাধারণের মধো সম্প্রীতি ও সৌইহার্দা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে অতি সহজ সরল 
পদ্ধতির ভিতর দিয়া প্রচারিত এই ধর্মে স্বভাবতই জটিল দার্শনিক ভিত্তি খুব 
বেশি কিছু ছিল না। যেটুকু-বা ছিল তাহাও উদ্ধার করা সহজ নহে কারণ 
এই ধর্মসম্প্রদায়ের নিজন্ব ধর্মগ্রস্থ বলিতে কিছুই নাই। পরবর্তাকালে মেলায় 
বিক্রয়ের উদ্দেশে সতী-মা মাহাত্মা, ঘোষপাড়। মাহাত্মা ইত্যাদি জাতীয় ষে 
পুস্তিকাগুলি দেখা যায় তাহাতে যুক্তিহীন ভক্তির বথাই কিছু কিছু আছে-_ 
তথাদি কিছুই নাই । উপযুক্ত পুথি পুস্তকের অভাবে-__এই ধর্মের সাধনপদ্ধতি 
ইতাদি বিষয়ে প্রামাণিক কথা বলা তুরহ। তাহা ছাড়া এই ধর্মের ভক্ত 
ভাগবজ্জনেব প্রচার বিমৃখ, গুপ্ত সাধক | সাধারণত সমাজের মধ্যে প্রচলিত 
সাধারণ রীতি নিয়ম ইহারা, অন্তত আধুনিককালে, বিনা দ্বিধায় মানিয়া 
চলেন । ইহাদের মধো একটি নীতি প্রচলিত আছে-__“লোক মধো লোকাচার-__ 
সদ্‌গুরুর মধো একাচার” | অর্থাৎ স্ব সম্প্রদ্দায়ীদের মধ্যে এবং গুরু সন্গিধানে 
ইহারা নিজেদের ধর্মীয় সাধনপদ্ধতি পালন করেন কিন্তু সমাজের অন্তান্ত 
জনসাধারণের মধো উহার সাধারণ সামাজিক রীতিনীতি লোকাচারই পালন 
করিয়া থাকেন । ধমীয় সাধনপদ্ধতি তাই যাছা! কিছু আছে তাহা ইহানা 
গোপনীয়তার মহিত পালন করেন । যাহ] হউক এই ধর্মের অন্যতম প্রচারক 
সাধক দুলালচাদ বা রামছুলাল কৃত “শ্রীত্রীযুতের পদ” নামক--ইছাদের একমাস 
সাধনসঙ্গীত গ্রন্থের উপর নির্ভর করিয়া এবং অস্তরঙ্গ সাহচর্ধের ভিতর দিয়া 
এই ধর্মের মূলনীতি ও সাধনপদ্ধতি সম্পর্কে যেটুকু অবগত হইয়াছি তাহাই 
বিবৃত করিতেছি। 


দুই 
(ক) প্রতিবাদী মনোভাব 


করতাভজাদের সাঁধনসঙ্গীতে বহুপদ আছে যেখানে বেদতগ্ত্র পুরাণ ইত্যাদির 
বার্থতার কথা উল্লেখ করিয়া সহজ সরলভাবে মনের মধ্যে পনরষেশ্বরকে 
অন্থধাবনের কথা বলা হইয়াছে । একটি পদে আছে: 


৩৮ কর্তাভজ! ধর্মের ইতিবৃত্ত 


যত তন্ত্র ব্দোস্ত আর যে আগম ক্রম না বুঝে 
না ভজে সহজে বৃথ! হে মজে, 
বিদগদ নগদি মহাজন অগধি জলধি বিশেষণ 
গ্রহণ না হল গেল অন্ধকারেতে । 
প চে সং 
বতমান সত্য জ্ঞান যথা সম্ভব 
অন্থমান অনর্থক বৃথা হে ভাব 
যাহার সহিত হে আচার সর্বদায় 
সেই ত সার প্রতিকার নিস্তার তথায় । ইত্যাদি (পৃঃ ৪৬) 


সহজকে উপলব্ধির জন্ত তন্ত্র বেদাস্ত আগম পুরাণের ব্যর্থতার ইঙ্গিত পদটির মধ্যে 
স্ষ্পষ্ট । সহজকে মনের মধ্যেই উপলব্ধি করিতে হইবে, “দেহভাণ্ডেই” তিনি 
অবস্থান করিতেছেন। “বতমগ্নানেই” সতাজ্ঞান সম্ভব; বেদ পুরাণের 
"অন্থমান'১ পস্থা নিরর্থক । আর একটি পদেও আছে : 


এত শান্তরে শাসনে বিধানে ধ্যানে নাই 
মনে মনে বিবেচনা কোরে দেখন। ভাই-.-( পৃঃ ৩৫) 
অনুরূপ আব একটি পদে পাই : 


ওরে মন অনস্ত অপার গুরু নামের মহিমে 
বেদাগমে সাধ্য নাই কহিতে শীমে*"'( পৃঃ ৫/২য় ভাগ ) 


এই ধরুণের উক্তি বহু পদের মধ্যেই পাওয়া যায় । আমরা পূর্বেই উল্লেখ 
করিয়াছি কতরভজ1 ধর্ম সহজিয়া এতিহোর ধারক । তাই যে কোন সহজিয়া 
মতের মত কতণভজা মতও বেদবিরোধী । এই 'বেদবিরোধী” শব্দটির সামান্য 
ব্যাখ্যা প্রয়োজন । বৈদিক আমল হইতেই দেশে এমন কোন কোন সম্প্রদায়ের 
সন্ধান পাওয়! যায় যাহার] বেদাচার মানিত না । বেদেই এই বেদবিরোধীদের 
কথা উল্লিখিত আছে। ইহারাই ভারতের আর্পূর্ব সংস্কৃতির ধারক ও বাহক । 
তান্ত্রিকত। এই জাতীয় বেদবিরোধী সাধনপদ্ধতি । এমন কি বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মও 
এক হিসেবে বেদবিরোধী । এই সমস্ত ছোট বড় বিভিন্ন বেদবিরোধী ধর্মের 
একটি মূল লক্ষা ছিল বিশিষ্ট কোন শাস্ত্রের বেড়াজালে নিজেদের সাধনাঁকে 
সীমাবদ্ধ না করা । তাই তাহারা সর্বদ1 যে শুধু বেদকেই নিন্দা! করিয়াছে তাহা 
নহে বরং অনেক সময় ইহার] বেদের গুণগান করিয়াঁও শাস্ত্রীয় আচার আচরণের 
গৌঁড়ামির বিরোধীতা করিয়াছে । বেদবিরোধীতা বলিতে স্থতরাং এই 
গৌড়ামি-বিরোধীতা, এই শান্্রীফ আচাঁর আচরণের বেড়াজাল হইতে সাধনাকে 


১. অনুমান বতর্মান ইত্যাদি শবের ব্যাখ্যা পথে দ্রষ্টুবা। 


কতণভজা ধর্মের মূলনীতি ও লাধনপদ্ধতি ৩৯ 


মুক্ত করিবার মনোভাবকেই বুঝায়। অর্থাৎ ইহা একটি প্রতিবাদী মনোভাব । 
যাহা প্রচলিত, তাহার বিবোধীতা করিয়া সহজ লরল নৃতনের প্রবর্তন করাই 
ইহাদের লক্ষা। কতণভঙ্গা ধর্মের মধ্যে এই মনোভাব বেশ লক্ষ্য করা যাঁয়। 
ইহারা শাস্ত্রী আচার অনুষ্ঠানের ধার ধাঁরেন না। সহজ সরল অনাঁড়ম্বর 
পদ্ধতিতে জীবন যাপন এবং কতকগুলি স্থনীতি মানিয়া চলা ইহাদের মুখ্য কথা । 
তবে শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠানের বিরোধীতা করিলেও পূর্বোক্ত লোক মধ্যে 
“লোকাচার সদগুরুর মধো একাচার* এই নীতি অন্ুলরণ করিয়া! ইহার! বিভিন্ন 
প্রতিম। ইত্যাদির পৃজাও করিয়া থাকেন। ইহাদের সাধন সঙ্গীতের মধ্যে সে 
জাতীয় পদও দু-একটি লক্ষা করা যায়: 


ওরে মন মগ্ন হও আনন্দময়ীর নাম গুণগানে 

কালী কালী তারা তার] বল রসনে 

জয়তি জয়তি জয়া গে! জগদদ্বে জগদীশ্বরী 

জঠর যন্ত্রণা হর। জয় বিশ্বহরি 

যোগমায়া যোগো যোগাছ্ছে 

জগমন মোহিণী জগতের আছ্যে***( পৃঃ ৬/২য় ভাগ ) 


বাউলদের সহিত তুলনায় এই শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠানের বিরোধীতা প্রবণতা! 
ইহাদের মধো অনেক কম। এই তীব্রতার স্বল্পতা ইহাদের উদ্ভব কালের 
আধুনিকতাই স্থচিত করে। তাহা ছাড়া মনে হয় ফকির ঠাকুরেব মুল শিক্ষা 
বাউলদের অনুরূপ বা কাছাকাছি কিছু । কিন্তু পরে ইহাদের মধ্যে প্রতিমা 
পূজা বা বিভিন্ন আচার অনুষ্ঠানের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে। 


(খ) গুকু প্রাধান্ 


কতণভজাদের সাধনপদ্ধতিতে গুরুর প্রাধান্ত সহজেই চোখে পড়ে । গুরুকে 
ইহার] “মহাশয়” নামে অভিহিত করে--এবং একদিকে তাহার উপদেশ নির্দেশে 
যেমন সাধনার পথে অগ্রণর হয় অন্যদিকে তেমনি তাহাকেই আরাধ্য রূপে পূজা 
করে। শাস্ত্রীয় আচার অনুষ্ঠানের বাহিরে ইহ1 একটি নৃতন সাধনপদ্ধতি স্থৃতরাং 
গুরুর উপদেশ নির্দেশে নির্ভরতা এবং গুরুর প্রাধান্য এখানে খুবই স্বাভাবিক । 
বস্তত সমস্ত যৌগিক তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতিতে গুরুবাদের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। 
এক হিসাবে ভারতীয় সমস্ত সাধনাতেই গুরুর উপদেশ নির্দেশ মানিয়া চলার 
কথা আছে। প্রত্যেকটি ভারতীয় ধর্মেই জ্ঞান মননের দিক ছাড়াও ব্যবহারিক 
ক্রিয়ামূলক একটি দিক আছে। ধাহারা ধর্মের তত্ব এবং ক্রিয়া উভয়দিকে 
অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহারাই ধর্মজ্, তীাহারাই গুরু, তীাহারাই পারেন 
অন্তকে এই পথে পরিচালিত করিতে । গুরু ব্যতীত ধর্মের যূল হৃদয়ঙ্গম করা! 
যায় না। তাই ভারতীয় প্রান প্রত্যেকটি ধর্মে গুরুর প্রাধান্ত । যেসব ধর্ম 


৪ কর্তীভজা ধর্মের ইতিবৃত্ত 


আবার কর্মকাণ্ডের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহাদের মধ্যে গুরুর প্রীধান্ত আরও বেশি । 
তন্থ একাস্তই ক্রিয়াপ্রধান, তাই তাহাতে গুরু বাতীত এক পাও চলিবার উপায় 
নাই | হিন্দু স্ত্িক ধম, বৌদ্বতান্ত্রিক ধর্ম, সহজিয়া টষ্ণব ধর্ম, বাউল ধর্ম 
প্রভৃতি গুড সাধনার ভিত্তির উপর প্রতিষ্টিত--এই সমস্ত ধর্মেই গুরুর স্থান 
সর্বোচ্চে । সুফী ধর্মেও কিছু যোগমূলক ক্রিয়া পদ্ধতি আছে ; সেখানেও তাই 
মুগ্িদের উচ্চাসন লক্ষা করা যায়। ভারতীয় নাথধর্মও গুকুপ্রধান ধর্ম । মধ্যযুগের 
সম্ভ সাধক কবীর দাঢু রামানন্দ ইত্যাদির সাধনাও গুরুবাদী ।১ ভারতীয় 
এই সমস্ত বিভিন্ন ধর্মে গুরু শুধু পথণ্রদর্শকই নন_ তিনি আরাধ্য দেবতা । 
বৈদিকধর্ম গুরুপ্রমুখাৎ শিষ্তের নিকট আসিয়াছে । সেখানে গুরুকে আরাধা 
দেবতা হিসাবে পূজা আরাধনার কথ না থাকিলেও তত্ৃজ্ঞান লাভের পক্ষে 
তত্বজ্জের উপদেশ ঘে অপরিহার্য তাহা স্বীকার কর] হইয়াছে । তন্ত্র সাধনায় 
গুরুকে ম্পষ্টভাবেই ঈশ্বরে পরিণত করা হুইয়াছে : 


ধ্যানমূলং গুরোধুঁতঃ পৃজামূলং গুরে1 পদমূ। 
মন্ত্রমূলং গুরোর্বাক্যং মোন্গ মূলং গুরো কৃপা ॥২ 


বাউলধর্ম একান্তই গুরুবাদী ধর্ম । তাহাদের বছু সঙ্গীতেই গুরু আবাধনার 
কথা আছে। 

কতাণভজারা গুরুকে তীহাদের সাধনায় 'অতি উচ্চ আসন দিয়াছেন এবং 
গুরুকে পথ প্রদর্শক ও দেবতা উভয় রূপেই পূজা করিয়াছেন । শ্রীশ্রীযুতের পদে 
বহুস্থানেই গুরু মহিম৷. গুরু শরণের কথা লেখা আছে। 


ওরে রসনা মত্ত হও নাম বস পানে 
রসন? শ্রগুরুর পদারবিন্দ 

তাতে আছে মকরন' 

ধারণ কর আনন্দ মনে 

ভয় যায় যাব স্মরণে, 

ধড়ে আছে প্রাণরে যতক্ষণ, 

নৃতা ও কীতনে রত হওরে ততক্ষণ । 
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২, কুলার্ণবতস্ত্র। বাংলার বাউল ও বাউলগ্ানে উদ্ধ ত পৃঃ ৩১৫! 


কর্তাভজা ধর্ষের মূলনীতি ও সাধনপদ্ধতি ৪১ 


ওরে কালেক্কে কাল আসিবে 
ভাবলে না তার কি হবে 
ক্ষমা নাইরে এ নাম বিনে । (পুঃ ৪/২য় ভাগ ) 
অন্গরূপ আর একটি পর্দে আছে: 


শ্রীগুরুর নাম অম্বত সেবন 
করবে লব বন্ধুগণ 
বিশেষণ ম্মরণ মনন 
নিরীক্ষণ তত্ব উপাখান 
ভক্ত সে ভাজন জ্ঞান 
হৃদিপদ্মে সর্বদা! ধারণ 
এ নাম রস পরশ হলে 
বশ জানিবে তিভুবন। (পৃঃ ২৩/১ম ভাগ) 


আন্ত একটি পদেও আছে £ 
মন. গুরু ব্রঙ্গ গুরু বিষণ তজ হৃদয়েতে 
মনের শ্রম সকল দুরে যাবে, 

ভোঁলামন শ্রীগুরুর কুপাতে । (পৃঃ ২৬৫,২য় ভাগ ) 
ভাবের গাতের এমন বনু পদেই গুক্ুপ্রসঙ্গ আছে এবং তাহার বেশির ভাগ 
নেই গুরুকে পরম আবাধ্য দেবতাঁরূপে পুজা করার কথা আছে। প্রথমে 
যাহাই থাকুক, পরবর্তীকালে অস্তত, ইহাদের মধ্যে যে গুরুপূজার প্রধান্য দেখা 
দিয়াছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ঘোষপাড়ার দোল মেল৷ উপলক্ষে 
সমাগত ভক্তদের মধ্যে গুরুপূজা! বিষয়ক মনোভাব সম্পর্কে বিশেষ শ্রদ্ধাপূর্ণ 
আলোচনা করিয়াছেন নবীনচন্দ্র সেন তাহার আঘত্মজীবনীতে। তিনি 
লিখিয়াছেন £ “এই সব দেখিয়া ও শুনিয়া আমাব হৃদয় ভক্তিতে পূর্ণ হইয়াছিল । 
তাহার উপর এই মহাশিয়দের সরল ব্যাখা শুনির! আমার সেই ভক্তিভাৰ 
দুঢতর হইল ॥ আমার বোধ হইল করতাভজ রূপাস্তরে হিন্দুর গুরু পুজ] মাত্র ॥”১ 
[9918 10196710ট 98,2866967 এ কর্তাভজা ধর্ম আলোচনা প্রসঙ্গে রামশরণ 
পালের অধস্তন পুরুষ বাবু ( বর্তমানে স্বর্গীয় ) গোপালকুঞ্চ পালের একটি 
বিবৃতি ছাপা আছে। গোপালবাবু প্রসঙ্গক্রমে লিখিয়াছেন : 4005 1৪ 0০ট ৪ 
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১, দ্র, আমার লীবন ৪র্থ খণ্ড । 


৪২ কর্তাভজ ধর্মের ইতিবৃত্ত 
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1:00 0715 “৪৯৮5. (0. 49) এই উক্ভির সবখানি সঠিক নহে বলিয়া মনে 
হয়। কারণ একেবারে 0070 0791100806 99০৮ না হইলেও কর্তাভজাঁরা যে 
তাহাদের সাধনপদ্ধতির মধ্যে গুরুকে ইষ্টাদেবতাঁর তুল্য মনে করিয়া ভক্তি শ্রদ্ধা 
করাকে অন্যতম কতব্য বলিয়া মনে করে তাহার প্রমাণ শ্রীপ্রযুতের পদে অনেক 
স্থানেই লক্ষণীয়-_-এবং কতণভজান্দেরআচার আচরণের মধ্যেও তাহার বহু নিদর্শন 
রহিয়াছে । কতাভজাদের মধ্যেও নিশ্চয়ই এই মনোভাব বিষয়ে কালক্রমে যথেষ্ট 
বিবত'ন ঘটিয়াছে। হয়ত প্রথমে তাহার! গুরু তাহাদের সাধন পথের পথপ্রদর্শক, 
স্থৃতরাং শ্রন্ধেয়-_এই দৃর্টিতেই দেখিতেন ;-পবে সেঁই গুরুই হইলেন আরাধা 
দেবতা । এ ব্যাপারে বাউলদের সহিত কতণভজাদের কোন পার্থকা নাই। এ 
মনোভাব যাঁদ নিন্দনীয় হয় তবে সে নিন্দার ভাগী ভারতীয় মাত্রেই । চিরকালই 
গুরুরা শিষ্ককে উপদেশ দানের সময় একটি নির্ভরতার মনোভাব শিষ্ের মধ্ো 
স্থটটি করেন। গীতায় শ্ররুষ্ও অজুনিকে উপদেশ দিতে দিতে বলিয়াছেন : 


সবধর্মান্‌ পরিত্যজা মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহং ত্বাং সর্ব পাপেভ্ো] মোক্য়িয়ামি মা শুচঃ ॥ ১৮৬৬ 


এই মনোভাব হইতেই গুরুকে আনুষ্ঠানিকভাবে পৃজা করার পদ্ধতিও দেখা যায়। 
অবস্ত কতাভজাদের মধো গুরুকে আবাধা দেতাতুল্য মনে করিবার রীতি 
প্রচলিত থাকিলেও আনুষ্ঠানিক পূজার বীতি দেখা যায় না। গুরু সাধন-পথে 
আলোক বব্তিক। ধরিয়া পথের সন্ধান দেন, তাঁহার নির্দেশেই ধীরে ধীরে লক্ষোর 
দিকে অগ্রসর হইতে হয়--এই জানীয় মনোভাবের গানও শ্রীধৃতের পদে বিরল 
লয়: 


যদি কল্পতক শ্রীগুরু করেন ককুণ! 

অকালে মকালে ফল ফলে কল্পে ধরে না, 

কল্পবৃক্ষ সথ| হইবে নিজে মূর্থ বুঝি সুম্ 

দুঃখ ঘুচিবে 

আমার হাদয় সবরোজের মাঝে বিষয় আছে 

সাধুর আজ্ঞাতে বাগিচে বানাব-'-( পৃঃ ১৬৭/২য় ) 
এই প্রসঙ্গে নিম্োক্ত সঙ্গীতটি বিশেষভাবে লক্ষণীয় কারণ ইহাতে গুরু যে সাধন- 
পথের পথপ্রদর্শক এবং সেই জন্তেই তিনি আরাধ্য এই মনোভাবটি সুন্দরভাবে: 
বাক্ত হইয়াছে : 


কতণতজ ধর্মের মূলনীতি ও সাঁধনপদ্ধাত ৪৩ 


সার কর মন গুরু ককুণা সিদ্ধু চরণ যুগল 
ও যদি ভবে এসেছ যাতে হইবে এ জনম সফল 
ভ্রাণ হবার যদি জান কল । 
মনে কর এ ঘোর পাথাব 


শ্রীপুর বিনেরে ভাই কে করে নিক্তার 
বল বুদ্ধি সাধ্য মাত্র ভেবে দেখ সেই কেবল । 


সং সং ্ঘ 
অন্ত বিষয়তে আছ যতক্ষণ ক্ষান্ত হয়ে চিন্তা কর মন 
ওরে শ্রগুরু চরণ, 


যে পদে ম্মরণেরে ভাই ভ্রান্তি যায় 
তারে ন। ভেবে কি মতে বল পার হইবে 
এই ভবার্ণবে 


অকাতরে করুণ করে সেই আর কে আছে তরিকুল সংসারে 
তারে ভাবলে প্রক্চুল্িত হয় হৃদি কমল । (পৃঃ ১৩৭|২য় ভাগ) 
(গ) ভাগ-ব্রন্মাণ্ড বাদ সম্পকে আগ্রহ 
সমস্ত সহজিয়া! ধর্মের মধ্যেই ভাগ-ব্রদ্ধাগুবাদ নামে একটি তত্বের উপস্থিতি 
লক্ষ্য করা যায় সহজিয়ার1 বিশ্বাস করেন পরমতত্ব দেহের মধোই আছেন, তাহাকে 
দেহের বাহিরে অনুসন্ধান করিবার প্রয়োজন নাই । তাহাদের মতে এই দ্েহভাণ্ডেই 
ব্রন্ধাণ্ড অবস্থান করেন-_-তাই সংক্ষেপে এই ত্বকে ভাগ-ব্রদ্মাগুবাদ নামে অভিহিত 
কর] হয়। আমাদের দেশে প্রাচীনতম সহজিয়া! বৌদ্ধ তাঙ্ধ্িকদের সাধনাতেও 
এই তত্ব ছিল; দোহাকোষে একটি সুম্দর পদ আছে: 
ঘরে অচ্ছই বাহিরে পুচ্ছই 
পই দেকৃখই পড়িবেসী পুচ্ছই ॥ 
প্রিক্তম স্বামী ঘরেই আছেন বাহিরে তাহাকে অনুসন্ধান করিতেছ ? তাহাকে 
দেখিতেছ অথচ প্রতিবেশীকে জিজ্ঞাসা করিতেছ? হেয়ালির মধ্য দিয়] এখানে 
দেহের মধ্যেই পরম তত্ব নিহিত সে-কথ। বল হইয়াছে । কোন কোন স্থানে 
হোলি বাদ দিয়া স্পষ্টতও বল! হইয়াছে, যেমন : 
পণ্ডিঅ সঅল সথ বক্খানই। 
দেহই বুদ্ধ বসম্ত ন জানই | 


অথবা এখসে স্থরস্থরি জমুণা এখ, সে গঙ্গ। মাঅক। 
এখ্‌সে পআগ বণারলি এখ,দে চন্দ দিবাঅরু | 


8৪ কর্তাভজ ধমের ইতিবুক্র 


কৃখেত্ত, পীঠ উপপীঠ এখ, মই ভমই পরিটঠও। 
দেহ সরিসঅ তিখ, মই সহ অন্ণ ৭ দীট ও | 


অর্থাৎ এখানেই (েঙের মধ্যে) সুরেশ্বরী (গঙ্গা) যমুনা, এখানে গঙ্গাসাগর | 
এখানেই প্র়্াগ বারাঁণসী. চন্দ্র, সুর্ধ, ক্ষেব্র, গীঠ. উপপীঠ, তীর্থক্ষেত্র ও স্থুখভূমি | 
এমন আর কোথাও দেখি না । 

বৈষ্ণব সহজিয়া ও বাউলদের সাঁধনাতেও এই দেহতাণ্ডের গৌরব । 
কতাভজাদের মধোও ভাগ্-ব্রদ্ধা্ডের কথা পাওয়া যায় : 


কা সকলি খণ্ড যে এ ভাগ ব্রহ্মাণ্ডেতে 
কি হবে ম্বভাবে কেবা থাকিবে 
ভ্রাস্ত আশ রঙ্গ রসে 
ক্ষান্ত বাস ভঙ্গ যে শেষে । (পৃঃ ৪৪/১ম ভাগ) 


অথবা যে ব্রহ্মাণ্ডে সেই ত ভাগ্ডে সত্য যদি হয় 
অন্তরঙ্গ তারির সঙ্গ বৈরাগা ত নয়, 
যেমন হাতের কলে কাঠ পুতৃলে নাচায় কুহুকে 
আজ নাইক ধাঁদ আছে বাধা বলছে সে ডেকে 
লালশশী বলে ঘুচলে ঘোচে মনের সন্দ। (পৃঃ ২৩/২য় ভাগ) 


(ঘ) মানব মহিমা 


সমস্ত পরমার্থ দেহভাগ্ডে নিহিত--এই তত্ব একদিকে ঘেমন দেহের মতি 
বৃদ্ধি করে তেমনি পরোক্ষে দেহের অধিকারী মান্থষের মহিমাও বৃদ্ধি করে) এক 
হিসাবে তাই সহজিয়া ধর্মমাত্রেই মানবতাবাদী | অবশ্ঠ আধুনিক কালে মানবতা" 
বাদ বা [507508570 বলিতে যাহ বুঝায় সহজিয়াদের মানবতাবা্দ তাহার সহিত 
সর্বাংশে এক নয়। তবুও আমাদের যে একটি ভ্রান্ত ধারণ! আছে প্রাচীন ও 
মধাযুগে বাঙ্গালী তথা ভারতীয়দের মধ্ো মানবমাহাঁত্মযে বিশ্বাস বলিতে কিছু 
ছিল না--একথাটিও সত্য নয়। অহ্বৈতবাঁদী দার্শনিকতা৷ যেখানে ব্র্ধকে এক- 
মাত্র সতা বলিয়া, অন্ত সব কিছুর সহিত মানুষকেও যিথ্য| মায়া বলিয়া উড়াইয়! 
দিয়াছিল সেখানে পরোক্ষভাবেও মানবমহিমাজ্ঞাপক যেটুকু কথা পাওয়া গেল 
আহাই আমাদের গৌরবের পরিচায়ক | বস্তত প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাঙ্গালীদের 
মধ্য মানবতাবাদী এই দৃষ্টিভল্লী এক হিসাবে সহজিযাদেরই বিল্ময়কর অবদান | 
চতীদ্াসেব মত : 


শুনহ মানুষ ভাই 
সবার উপরে মানুষ সতা 
তাহার উপরে নাই ৪55৮8 


কর্তাভজা ধর্মেব মূলনীতি ও সাধনপদ্ধতি 9৫ 


এমন জোৌঁর করিয়া! বলিতে না পাবিলেও বৈষ্ণবধর্ষ ও শাক্তধর্মের মধ্যেও এই 
মানবতার বাণী অন্থপস্থিত নয় : 
কষ্ণের যতেক লীলা সর্বোত্তম নবলীলা 
নরবপু তাহার স্বরূপ 


টষ্বদেব এই উক্তি মানব-মাহাত্মা স্বীকৃতির নিভুল প্রযাণ। শাক্ত কবি রাম- 
প্রসাঁদও আধাত্সিক কর্ণার জন্য মানব জমির অন্সন্ধান কবিয়াছিলেন : 


মনরে কষি কাজ জানো না 
এমন মানব জমিন রইল পতিত 
আবাদ করলে ফলতো সোনা । 


কর্তাভজাদের বু গানেও এই মানুযের কথা । মানুষ কথনও কখনও সেই 
পরমতত্ব_ অর্থাৎ মানুষই ভগবান, 2790201১)01012180) এর চুড়ান্ত ; আবার 
কখনও কখনও মানুষ বলিতে পাঁথিব মানুষের কথা বলা হইয়াছে । ভেদ 
বিভেদের উধের্ব তুলিয়া সকল মান্রষকে সমান মনে করিয়া সেই মান্চষের মধা 
দিয়া ভগবানের অন্বেষণ কর্তাভজাদের এই গানগুলিধ মধো লক্ষ্য করা যায়: 


তেদ নাই মানুষে মানুষে খেদ কেন ভাই এ দেশে 
দেখছে সহজে স্বভাবে বুঝে 
দেশে দেশে অশেষ প্রকার মানুষে মানুষে ব্যবহার 
আচাঁব বিস্তার সেই এই সবাই বসে। 


চে রং না 


ধন্য সব মানব হৃদয় 

ভিন্নভাব সম্ভব ন। হয় 

ভাবত ভাবত নিত্য নারী পুরুষে | (পৃঃ ৪২1১ম ভাগ) 
অন্যত্র : মান্থষেরই বসতি শুন আননেবই ধাম 

অতল সিন্ুর পারে সে রাজ্য নিষ্কায় 

আছে মান্ষে মানুষে যার ভেদাভদ জ্ঞান 

সেরাজো গমনে তাঝ মিলিবে না লদ্ধান, 

ভাই তুমি আমি ছেডে ভজ তুমি 

তবে কে আমি কে তুমি সর্ভ়তে। (পৃঃ ৩৬৭/২য় ভাগ )' 
আর একটি পদেও আছে : 

মানব ছুর্লভ উদ্ভব ভবে 

এ ভব সম্ভব অভাব কবে 

লাভের লাভি যে হয় বাঞ্ছিত 


৪৬ কর্তীভজ ধর্মের ইতিবৃত্ত 


লাবের ভাবি সে অকিঞ্চিত বঞ্চিত 
বিধাতায় তায় হায় কি হবেহে। (পঃ ৪৬/১ম ভাগ) 


যাচুষে মান্গষে মৈত্রী ও লমদৃষ্টির এমন উদার উদ্দাত্ত বাণী, ছুর্লভ মানব উদ্তবের 
এই ুষ্পষ্ট মহিমনা-কীর্তন যে আধুনিক-পূর্ব যুগেও সম্ভব ছিল সে-কথা ভাবিতেও 
বিস্ময় বোধহয় । অবশ্ঠ কখনও কখনও যে কর্তাভজাঁরা ঈশ্বরকেই মানুষ 
বলিয়াছেন সে দৃষ্টাস্তও বিরল নয় : 

ভাইরে মানুষ মানুষ তিন মান্িষ হয জগতের সার 

ব্রহ্মা বিষু মহেশ্বর তিন মান্য প্রচার". (পৃঃ ২১/২য় ভাগ) 


কিন্তু পৃথিবীর মানুষও যে দেবতার সমান, দেব-উদ্ভব, পরমেশ্বর তাই মান্জষের 
বেশেই লীল1 করেন- এই কথা মানুষেরই মহিমা প্রচার করে £ 


সতাময় সত্যেশ্বর এই জগতে গ্রচার 
সহজ মানুষের বেশে 
এসে ভাই সেতো! এই প্রদেশে 
এবার ইচ্ছ! করে কল্লে তাই ত 
যাতে জীবের হয় নিস্তার '"'€ পঃ ২৫/২য় ভাগ ) 


(উ) মনের মাচষ তত্বের প্রভাব 

বাংলার বাউল ধর্মের একটি বিশেষ দিক মনের মানুষ পরিকল্পন] | সহজিয়াদের 
মূলনীতি “দেহুভাণ্ডেই ব্রদ্ধাণ্ড--এই মূলনীতি হইতে মনের মানুষ তত্বের উদ্ভব! 
এই মনের মানুষ ধারণায় উপনিষদের ব্রদ্ষবাদ এবং স্বফী সাধকদের আনলহক ও 
নম্থত্‌ লঙ্ছত তত্বের স্থম্পষ্ট সাদৃশ্ঠ লক্ষ্য কর] যায়। বাউলদের মনের মানুষ 
পরিকল্পনায় উপনিষদ ও স্ফীবাদের প্রভাব আছে বলিয়া পণ্তিতগণের অভিমত । 
সে যাহাই হউক, এই মনের মানুষই সহজিয়াদের “সহজ*। বৌদ্ধ সহজিয়ার! 
দেহের মধো উৎপন্ন প্রজ্ঞাও উপায়ে মিলিতাবস্থার অন্নুভূতি বিশেষকে বলিয়াছেন 
“সহজ? | বৈষ্ণব সহজিয়াদের মতে এই “সহজ” রাধা ও কৃষ্ণের মিলিতাবস্থা | 
বাউলদের এই “সহজ” মনের মধ্যে মানষের মানবিক সত্তা ও দৈবসত্তার মিলন । 
প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই আছে একটি মানবিক সত্ব -স্থফীদের ভাষায় নস্তৃৎ 
(7000701) 09150128]165 ) এবং একটি দেবসতা-হফীদের ভাঁষায় লহ্ৎ 
(7)1:1099707865) | যৌগিক প্রক্রিয়ায় এই উভগ্বের মিলন ঘটা ইয়া! পরম 
স্বরূপ মনেধ মাজুধকে উপলব্ধির মধা দিরা চরম সিদ্ধিলাভই বাউলদের সাধনার 
মূলতন্ব। উপলব্ধির দিকে ব্রক্মোপলব্ধির সহিত সাদৃশ্য থাঁকিলেও--ব্রদ্দোপলন্ধি 
একান্তই মনের মাধ্যমে সাধিত হয়। কোন বাহিক ক্রিয়াকলাপ সেখান 
প্রয়োজনীয্ নহে। কিন্তু বাউলদের সাধনায় তাস্মিক যৌগিক ক্রিয়া পদ্ধতির 


কর্তাভজা ধর্মের মূলনীতি ও সাধনপদ্ধতি ৪৭ 


“কথা আছে। অবশ্বা তাহ! সত্বেও মননগত উপলব্ধির প্রাধান্তের কথাও 
বাউলদের মধ্যে কম নাই । সেযাহাই হউক, কতাভজাদের মধ্যেও এই মনের 
মাছুষ তত্ব লক্ষ্য করা যায়; 


আখি ভোরে যাবে হেরে হচ্ছে আনন্দ 
ঘুচিল মনেরি সন্দ, 
সে মানুষ কোথায় রে বোলে নাই কোন সন্দ 
সে মনের মানগষ মনে আছে 
দিবারাতি তারির কাছে 
হৃদয় মাঝে সেই সদানন্দ (পৃঃ ২৩/২য় ভাগ) 


আব একটি পদেও পাওয়। যায় : 


মন কি তোব মনের মানুষ চিস্তে পারলিনে 
ওরে যে তোরে সাজিয়েছে 
রাজ্যভার দিয়েছে 
সে কোথা অন্বেষণ তো কল্লিনে 
স্বচক্ষে তুই সে লোককে তাকিয়ে দেখপিনে । (পৃ: ৩৬২য় ভাগ ) 


অন্ত একটি পর্দেও আছে : 


মিলবে তোর মনেবু মানুষ যা বলি তাই শোন 
গুরুভক্তি অভিলাষে থাকবি তো বসে 
নাম ধবে ডাকবি ওরে ভোলা মন (পৃঃ ৩৪/২য় ভাগ) 


কিম্বা কাজ কি তোর মনের মাসঙ্গঘ বাইরে বার করে 
সদ নিতাসুখী হয়ে আত্মায় মিশাইয়ে 
বসাইয়ে রাখবে হিয়ার মাঝারে-***০**( পঃ ৩৯/[২য় ভাগ ) 


এই মনের মানধষ বাউলদের হ্যায় কতণভজাদের নিকটও “সহজ” । কতর্- 
ভজার ইহাকে সহজধন 'সহজনিধি ইত্যাদি নামে বারবার অভিহিত 
করিয়াছেন । এই সহজধন শুধু যে নিজের অন্তরের মধোই রহিয়াছেন তাহা 
নভে, মাস্থষের পাধিব সত্তাকে তস্ভাবে ভাবিত করিয়া সহজের সহিত একাত্ম 
করিয়া রাখাই পরযার্থ লাঁভ। ভাবের গীতের একটি পদে সুন্দরভাবে বলা 


হইয়াছে: 


ভাইরে সহজ নিধির প্রত্যাশে যার লয়েছ আশ্রয়, 
তেমন প্রাণের বন্ধু আর এ যে হয়না হবার নয়। 
স্ই বন্ধুর সঙ্গে আনন্দে পরম রঙ্গে 

কুণঙ্গ করিয়ে ভঙ্গ ভাস ভাই প্রেম তরঙ্গে । 


৪৮ কতণভজা ধর্মের ইতিবৃত্ত 


সর্বাস্ত হয়ে তার সনে হলে একাধার 
অমনি অমিয় নিধি বাধা হইবে তোমার 
এমনি বন্ধুর সনে মিশবে যেন এক মরায় ছুজন মর। 


ভাইরে সহজ নিধি ধরিয়ে দিতে যাঁর আকিঞ্চন । 

সঙ্গে সঙ্গে ফিরছে তোমার সেত এ যখন তখন | 

রণ মনন নিরীক্ষণ কর্তে কর্তে ভাই 

তত্ভাব প্রাপ্ত হবে তাহাতে সংশয় তে1 নাই । 

তা হইলে হবে অম্নি সাজ দেশে বাম 

সহজ নিধির লাগাম পাবে পুরবে অভিলাষ 

তখন হাদ সরোজে সেই সহজে হেববে নিবস্তর 

যেন প্রাণ থাকিতে ভূলি না ভাই ল'লশশী রসিক বর। (পৃঃ ২৬।/২য় ভাগ ) 


তিন 
মাধনপদ্ধাতি : 


কতণভজাদের সাধনপদ্ধতি অতি সহজ সরল ; ম্মবণ, মনন, ভজন কীতনই 
ইহাদের সাধনার বিধি। এতিহাসিক বিবতন ধারায় কর্াভজা সম্প্রদায় 
সহজিয়া বাউল সম্প্রদায়ের সম্প্রদারিত রূপ। স্থতরাঁং স্বাভাবিকভাবেই কতণ- 
তজাদের ধর্মের মূল বেশিষ্ট্যে বাউলদের সহিত ইহাদের রীতিমত সাদৃষ্ঠ বিদ্যমান 
এবং সাধনপদ্ধতির ক্ষেত্রেও এই সাদৃশ্ত অনেকখানি পরিমাণে লক্ষণীয় । অন্য 
দিকে কর্তীভজা সম্প্রদাহুয়র উদ্ভব বাউলদের অনেক পরে। কালগত এই 
ব্যবধানের জন্তই হউক অথব1 অন্য যে কোন কারণেই হউক সাধনপদ্ধতির ক্ষেত্রে, 
বাউলদের অনেক পারিভাষিক শব্ধ কর্তাভজ্জাদের সঙ্গীত বা সাধনপদ্ধতির মধো 
পাওয়া গেলেও সেগুলির প্রয়োগের বিস্তাব্রিত নিদশন পাওয়া যায় না এবং 
অন্যদিকে কিছু নৃতন নূতন রাঁতিরও প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়! এইখানেই 
কত ভজা সম্প্রদায়ের স্থাত্ন্থ্য। 


(ক) অন্গমান বর্তমান : রূপ স্বরূপ তত্ব 


মনের মাছবকে উপলব্ধির জন্য বাউলদের মধ্যে প্রচলিত সাধনপদ্ধতির নাম 
বিত মান" । বাউলবা 'অন্ুমান মানেন না, বান” লইয়াই তীহাদের কারবার । 
বাউলদের মতে “অনুমান” বলিতে প্রচলিত শান্তীয় আচার অনুষ্ঠান মূলক পদ্ধতি । 
সহজিয়াদের যে-প্রতিবাদী মনোভাবের কথা বলা হইয়াছে এই “মন্ুমান? 
বিরোধীতা তাহারই অনুসিদ্ধান্ত। 'অঙ্থমান” বিবোধীতা করিয়। তাহার] থে 
সাধনপঞ্ছতি অবলম্বন করিয়াছে তাহার নাম 'বত'মান” | দেহের মধ্যেই সমস্ত 


কতণভজ ধর্মের মূলনীতি ও সাধনপদ্ধতি ৪৪ 


তত্ব বিদ্যমান, সেই তত্বকে উপলব্ধির জন্ত তান্ত্রিক যৌগিক কায সাধনার 
প্রয়োজন । বিভিন্ন সহজিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে এট কায়-সাধনপদ্ধতি-_রূপ- 
শ্বরূপতব্ব, এদ্েশ--সেদেশ তত্ব, ইত্যাদি বিভিন্ন নাষে প্রচলিত । বিভিন্ন 
প্রকার হেয়ালি ভাষার মধা দিয়া সেখানে যে মুল প্রক্রিক্াটির কথা বলা হইয়াছে 
তাহা সহিত তান্ত্রিক যৌগিক কায়সাধনার কোন পার্থকা নাই । কায়সাধন 
পদ্ধতি সংক্ষেপে নিক্বরূপ : 

“শন্ত্রে আমাদের দেহস্থিত মেকুদগুটিকে মেরপর্বত বল? হইয়াত। এই 
মেকপর্বতে সর্বনিম্ে অবস্থিত দক্ষিণমেরুতে মুলার চক্রে কুণুলিনী অবস্থায় শক্তি 
(কুলকুগুলি্নী) নিদ্রিতা। তাহাকে জাগ্রত করিয়া! উ্ধ্বমুথী করিয়া স্বাধিষ্ঠান 
মণিপুবু, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞা ইত্যাদি বিভিন্নক্রমে মেকপর্বতস্থ বিভিন্ন 
চক্রের মধা দিয়া লইয়া গিয়া সর্বোর্ধধে উত্তর মেরুতে সহশ্সার পদ্মে অবস্থি 
নিবৃত্তিকপী শিবের সহিত মিলিত কবিয়া দেওয়াই তান্ত্রিক সাধনার লক্ষ্য । 
* * দেহের বামদিকে অবস্থিত ইডা ও দক্ষিণদিকে অবস্থিত পিঙ্গলা নাডীদ্বয়কে 
যথাক্রমে শক্তি ও শিব, নাবী ও পুরুষ হিসাবে ধরিয়া! ইহাদের মধা দিয়! 
প্রবাহিত প্রাণ অপান বার়ুকে দেহমধাস্থিত নাডী কুযুয্না পথে পরিচালিত করিয়! 
সহন্ত্রানে প্রেরণ করিতে পারিলেই অদ্বয় সতা লাভ হয় বলিয়া হঠযোগে বর্ণনা 
করবা হইয়াছে । ইহাই কায়সাঁধনপদ্ধতি--এই পদ্ধতিই তান্ত্রিকদের মধো 
প্রেচসিভগ 1১ 

সহজিয়াদের 'বত'মান” সাধনা অর্থাৎ কূপ স্বব্ূপতত্ব ব। এদেশ ও মেদেশ তর 
মূলত এ তাস্ত্রিক পদ্ধতির নামাস্তব । মৃলাধার ও সহম্্রারই ঘথাক্রমে এদেশ ও 
সেদেশ অথবা রূপ স্বরূপ নামে উক্ত হইয্াছে। কতর্খভজাদেরু সঙ্গীতের মধ্যেও 
অন্থমান পরিত্যাগ করিয়া বতম্নান সাধনার পথ গ্রহণের কথা বর বার বল! 
হইম্বাছে 


বতমান সত্যজ্ঞান যথা সম্ভবে 
অনুমান অনর্থক বৃথা হে ভবে 
যাহার সহিত'হে আচাব পর্দায় 
সেই সার প্রতিকার নিজ্ঞার তথায়। 


সঙ্জাতি এমতি গতি না হয় 
রতি মতি নিবৃত্তি যথায় 


আশ্রয় নিশ্চয় সে যে সহজ হবে 
সদয় উদয় শশী রদিক যোগে ॥: ( পৃঃ ৪৬-৪৭/১ম ভাগ ) 


১. দ্র" চর্ধাশ্ীতি পরিচয়, মত্যব্রত দে, পুঃ ৫১ [৩য় সং পৃঃ ৪৯! 


কতণভজা-_৪ 


৫৩ কর্তাভজ! ধর্মের ইতিবৃতত 


অন্য একটি পদ্দেও আছে: 


যত তঙ্ব মন্ত্র ধ্যান জান 
সাধন মতে অনুমান 


বতমান বিনা ত্রাণ 
নাহিক সন্ধান। (পৃঃ ৪৫/১ম ভাগ ) 


আর একটি পদে আছে £ 


তুমি এদেশেতে ভঙ্গ দিয়ে সে বাজ্যেতে যাবে 
সঙ্গ ছাড়! পথে দাড়াবে 
তারা বঙ্গ দেখে তাড়াবে। (পৃঃ ১৬/১ম ভাগ ) 


এদেশ হইভে সেদেশে রূপ হইতে স্বরূপে উপস্থিত হইলে যে-সহজের 
উপলন্ধি হয় বাউলদের পরিভাষায় তাহার নাম 'অটল মানব” । কতণভজাদের 
অনেক পদে সেই অটল মানুষের কথা আছে : 
তাইরে ন্বর্গমত পাতাল চতুর্ঘশ ভুবন 
এ সব খুজে অবাক হয়ে আছে যত জন 
নয় অযোধ্যারি বাম নয় বুন্দাবনের শ্যাম 
সহজ থেকে বলছে ডেকে সহজ আমার নাম 


সে যে অটল বিনে কদাচিৎ থাকে টলের কাছে। (পৃঃ ২২/২য় ভাগ ) 
(খ) যোগক্রিয়া-প্রসঙ্গ 


বাউলদের সহিত কর্তাভজাদের মুল পার্থক্য--যোগক্রিয়া বিষয়ে । বাউলদের 
ধর্মসাধনা! মূলত মনের মান্ষকে মনের মধ্যে উপলব্ধির সাধন1 হইলেও বিস্তৃত 
তান্ত্রিক যৌগিক ক্রিয়াকাণ্ড ইহাদের অনেকের মধ্যেই বিস্তমান । মুল বাউলদের 
মধ্যে নানা সম্প্রদা়ভেদ থাঁকিলেও প্রায় প্রতিটি সম্প্রদায়ের মধ্যে হঠ যৌগিক 
'দমের কাজ, “যোগমিলন্‌ ক্রিয়া” বাণ ক্রিয়া বিভিন্ন মুক্জা, চাঁরিচন্দ্রভেদ প্রভৃতি 
সমেত রীতিমত সুস্্ন জটিল ক্রিয়াকাগ্ডের অস্তিত্ব লক্ষ্য কর] যায়। প্রকৃতি গ্রহণ 
ও প্রকৃতির সহিত মিলন ক্রিয়া ইহাদদের অনেকেরই সাধনার অঙ্গ বিশেষ বলিয়া 
পরিগণিত । অবশ্য প্রকৃতি গ্রহণ ব্যাপারে নাথধর্ম রীতিমত ব্যতিক্রম | অধাঁপক 
মণীন্দ্রমোহন বন্থ যদিও সহজিয়াদের সহিত তাশ্ত্রিকতার সম্পর্ক অন্বীকার 
কবিয়াছেন১-_তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতি-যে বাউল তথ! সমস্ত সহজিয়াদের সাধনার 
অপরিহার্য অঙ্গ--এ সিদ্ধান্ত অন্থ সকলেই স্বীকার করেন। পূর্ববর্তী বাউলদের 


, দ্র, মণীন্দ্রমোহন বন্থর সহজিয়া সাহিতা পৃঃ দশ আনা এবং ০5: 0845272. 59158018 
0৮] 0, 60475. 


কতাণভজা ধর্মের মূলনীতি ও সাধনপদ্ধতি ৫১ 


সহিত এই তান্ত্রিক সাধনপদ্ধতিতেই কত্ণভজাদের পার্থক্য । কর্তাতজারা 
তাহাদের সঙ্গীতগুলির মধ্যে তান্ত্রিক পারিভাষিক শব কিছু কিছু গ্রহণ করিলেও 
ইহাদের সাধনপদ্ধতিতে তাষ্ট্িক ক্রিয়াকলাপের প্রভাব খুবই কম। আমবা 
পূর্বেই লক্ষ্য করিয়াছি ইহার] এদেশ সেদেশ তত্ব, রূপ স্বরূপ তত্ব, ইত্যাদির 
কথা ইহাদের সাধনসঙ্গীতের মধ্যে উল্লেখ কবিয়াছেন-_কিস্তু বিস্তৃত কোন 
ক্রিয়া কর্মের উল্লেখ এই সঙ্গীতগুলির মধ্যে পাওয়া যায় না। যোগক্িয়া 
ইত্যাদি শব্ধ ইহার! বাবহার করিয়াছেন কিন্তু যোগক্রিয়া বলিতে ইহার! বুঝান 
“একমনে শুদ্ধচিতে শ্রগুরুর পদধ্যান ও মহাশক্তি সম্পন্ন শ্রীনাম শ্বাসে শ্বাসে স্মরণ” 
অর্থাৎ পারিভাষিক শব্বগুলি কেবলমাত্র যেন এঁতিন্থের স্বৃতি বহন কৰিতেছে। 
শুধু সাধনসঙ্গীতের মধ্যেই যে তান্ত্রিক আচার অনুষ্ঠান সম্পক্ষিত উল্লেখের স্বল্পতা 
তাহাই নহে এ সম্প্রদায়ের ভক্ত সাধারণও এই তাস্ত্িক আচার অনুষ্ঠানের কথ! 
বিশেষ কিছু জানে না। যোগমিলন ক্রিয়া সম্পর্কেও ইহাদের নিষেধ তীব্র 
-__-পমেয়ে ভিজড়ে পুকষ খোজ তবে হবে কতণভজা”। প্রকৃতি সাহচর্য 
সম্পর্কেও ইহারা রীতিমত বিধিনিষেধে বিশ্বাসী । অবশ্ঠ প্রবৃত্তি দমন মূলক ব্র্ষচর্ধ 
সাধনাও উহাদের নহে। সহজ সরল স্মরণ মনন, ভজন কীতর্নের ইহারা 
পক্ষপাতী । কঠিন ইন্দ্রিযদমন ইত্যাদি কৃচ্ছসাধন, অথবা জটিল আচার 
অনুষ্ঠানের ইহারা ধার ধারেন না। দিবসের মধ্যে পাচ বার ইহারা ইষ্টনাম 
শ্বরণ করেন এবং শুক্রবারে অথব1 বিশেষ বিশেষ তিথিতে বৈঠক করিয়া ভজন 
কীতন কবেন। এই সমস্ত বৈঠকে কোন পুরোহিতের প্রয়োজন হয় না। 
নিজেরাই ইষ্ট দেবতাকে ব্রণ করেন । ইহাদের একটি সঙ্গীত আছে: 
দেহেক্দ্রিওগণ করি স্থপালন 
মন একাধারে রাখিয়া মিলন 
রাগানুগা আজ্ঞা সেবা হবে সদা সচেতন ! (পৃঃ ২৩/১ম ভাগ) 
ইঞ্জিয়ানুগ স্বাভাবিক জীবন যাপন, “সত্য শরণ ও গুরুপদ সেবনই ইহাদের 
সাধনা ।; 
(গ) নামমহিমা : কীতন ও ভজন । 
নৃতা ও সঙ্গীত সহযোগে সাধন! বাউল ও স্থফী ধর্মের বৈশিষ্ট্য । কতর- 


১. কর্তাভজারা সহজির়া--স্ুতরাং তাদের মধ্যে কায়-সাধনার কিছু কিছু অনুষ্ঠান থাকা? 
স্কাভাবিক। তবে পূর্ণাঙ্গ তান্ত্রিক সাধন] বলতে যা বোঝায় তা কর্তাঙুজ! ধর্মে কোনো কালে 
ছিল বলে মনে হয় না! ভাবের গীতে কায়সাধন! বা তান্ত্রিকতার ইঙ্গিত হ্বল্প-এর কারণ এদের 
মধ্যে এই অনুষ্ঠানের প্রচলন কম তাই নয়--গ্রোপনীয় তার জন্যেও হয়ত উল্লেখের স্বল্পতা । হয়ত 
এদের খুব অন্তরঙ্গ মহলে অল্পন্বল্প এই সাধনার প্রচলন ছিল এবং/অথবা কেউ কেউ ইল্টিয় 
চরিতার্থতার নাষে এই অনুষ্ঠানের হুযোগ গ্রহণ করেছেন এবং তা পরবতাঁকালে ।-_-সম্পাদফ' 


&২ কতাভজা ধর্মের ইতিবৃত্ত 


ভজাদের মধ্যে হুতোর তেমন প্রচলন নাই, অস্তত আধুনিককালে ইহার কোন 
চিহ্ন বতর্মান নাই। তবে সঙ্গীত সহযোগে সাধনা করতাভজাদের মধ্যেও 
প্রচলিত। এই সঙ্গীত- শ্রপ্রীযুতের পদ এবং সাধারণ হরিনাম ভজন ও কীর্তন । 
চৈতন্বপ্রভাবিত নাম কীত'নের মহিমাতেও ইহাদের একান্ত বিশ্বাস । 
নাম রস গানেতে মণ্ত যাণ রসনা 
অবিলঙ্গে স্বয়ং ব্রন্ধ যিনি 
(ও ভাই) তারে কবেন ককুণা. 
থাকেনা ভাই কোন যন্ত্রণা 
অন্তকাণ্ড গরল ভক্ষণ 
নাম বস পানেতে রে ভাই খণ্ডে ততক্ষণ 
আর দিবা নিশি অবিরত চাইত ঘোষণ! 
দেখ ভাব ভক্তি পদার্থ প্রেম যাহাতে 
তুলনা হবে নারে ভাই নামের সাথে 
নিত্তির ওজন ত্রিগুণধারী 
সকলের অপেক্ষাবে ভাই নাম বড় ভাবী 
আর ভেবে দেখ নাম ধরে 
ডেকে কেন যাচনা। (পৃঃ ২/২য় ভাগ ) 


এই নামরস মূলত হরি নামের রস হইলেও অন্ান্ত নান৷ দেবদেবীর নামও 
কতণভজারা কীত'ন করেন । রামনাম, কালীনাম, শিবনামের মহিমা জাপক 
সঙ্গীতেরও অভাব নাই ভাবের গীতের মধ্যে । যেমন অবস্থাতেই থাক দিনাস্তে 
একবার অন্তত নাম কর ইহাই ভক্তদের প্রতি উপদেশ : 


শুদ্ধাচারী হতে তোমব1 পার না পার । 
দ্বিন গেলে ক্ষণেক বদনে হরিনাম কর ॥ ( পৃঃ১১/২য় ভাগ) 


(ঘ) অন্ঠান্ত আচরধীয় বিধি নিষেধ : 

(১) অনাড়ম্বর জীবন যাপন ও সদাচাব পালন । 

কর্তাভজাবা প্রধানত গৃহী সাধক | বাউলদের সহিত এ বিষয়েও তীহাদের 
কিছু পার্থক্য লক্ষণীয় । বাউলদের মধ্যে গৃহী বাউলের সংখ্যা নিতান্ত কম না 
হইলেও বাউল বলিতে সাধারণত গৃহ বিবাগীই বুঝায়। কত ভিজারা প্রধানত 
গৃহী বলিয়া তাহাদের সাঁধনপদ্ধতিও গৃহীদের উপযোগী | স্বাভাবিক জীবন- 
যাপন প্রণালীকে ব্যাহত ন1 করিয়া এবং গৃহাশ্রমকে রক্ষা করিয়া এই ধর্মের 
সাধনা । এই ধর্মের উদ্দেশ্যই যেন ছিল জীবনকে স্বাভাবিক রাখা- অর্থাৎ 
প্রবৃত্তি দমন করিয়! জীবনকে জঙ্ক করিয়া ফেলা এই ধর্মের লক্ষ্য নহে, অন্যদিকে 
প্রবৃত্তির অনিরুদ্ধ বেগকে প্রশ্রয় দেওয়াও ইহাদের নীতি নহে! জীবনের 


কতণভজা ধর্মের মূলনীতি ও সাধনপদ্ধতি ৩ 


সীমাহীন ভোগ আকাংখ্াকে কিঞ্চিৎ নিরুদ্ধ করিয়া জীবন যাত্রার যধ্যে শাস্ত 
সংযত মহিমা বিস্তার করা ছিল কতণতজাদের লক্ষ্য । এই ধর্মের আচরণীয় 
বিধি নিষেধ তাই একাস্তই জটিলতা মুক্ত । আউলটাদ সর্বদা মুখে বলিতেন 'সত্য 
বল'_ অর্থাৎ সত্য স্বরূপ পরমেশ্বরের নাম গ্রহণ কর। পরবতীরা এই “সত্য 
বল'র সহিত যুক্ত করিলেন “গুরু ধরো সঙ্গে চলো)” অর্থাৎ ঈশ্বরের নাম কর, 
গুরু ভজন কর, এবং গুরুর উপদেশ নিদেশ মত চলো “সত্য বলো?” বাণীর অর্থ 
মূলত ছিল ঈশ্বরের নাম কর-_কারণ কতর্ভজাঁদের মতে ঈশ্বরের নামই সত্য 
এই ধর্মের অপর নাম তাই 'সতাধর্ষ”। কিন্তু পরবর্তী কালে “সত্য” আক্ষরিক 
অর্থে গৃহীত হইয়াছে-_এবং সত্য কথা বলা ইহাদের জীবনের প্রধানতম আচরণীয় 
শীল হিসাবে গণ্য হুইয়াছে। এই সম্প্রাদায়ের আচার আচরণীয় সম্পর্কে ডাঃ 
ভুবনমোহন গঙ্গোপাধ্যায় প্রীপীযৃতের পদের' মুখ বন্ধনে লিখিয়াছেন : 


“কুলগুরু ত্যাগ কবিতে তয় না কারণ ইহাদের দ্বারা! ভক্তির (99০80 ) 
ও বহু সদুপদেশ শিক্ষা পাওয়া যায় । এ মতে ইন্দ্রিয় দোষ ভুয়ো ভুয়ো নিষিদ্ধ। 
ইহার একটি বচন যথা, ম্নেয়ে হিজড়ে পুরুষ খোঁজা তবে হবে কতাঁভজা । সস্ভ 
মাংস ও ভিম্ব গ্রহণ ও অযথা গমন ও উচ্ছিষ্ট ভোজন বিশেষরূপে নিষিদ্ধ, মিথ্যা 
কহা, চুরিকর] হিংসাদ্বেষ নিন্দা কথন মনে মনেও অপরের অনিষ্ট চিন্তা ও 
অনর্থক বাক্য ব্যয় করা নিষিদ্ধ। মত্গ্ত খাওয়া নিষিদ্ধ কিন্তু অপাঁরক পক্ষে 
শুক্রবার দিবারাজর মধ্যে মত্স্ত খাওয়1 নিষিদ্ধ, স্ত্রী পুরুষে একত্রে উপবেশন বা 
নির্জনে কথা কহা নিষিদ্ধ, কিন্ত যগ্যপি উভয়ে রিপুদমন করতে পারক হন তবে 
বসিতে পারেন ; ইহা অতি বিরল।” (পৃঃ ৫)। সত্যশ্লোত নামক গ্রন্থেও 
উল্লিখিত আছে--“ইহাদের নিষেধ যথ| মিথ্াকথা1 বল, পরদার গমন, মগ্যপান, 
মাংস ও উচ্ছিষ্ট ভোজন, ও পঞ্চ আজ্ঞা আছে যথা--ভয় ভক্তি সেবা বিশ্বাস ও 
আনুকুল্য / (পৃঃ ২১)১ 

সামাজিক আচার অনুষ্ঠান বিষয়ে ইহাদের মধ্যে বিশেষ কোন বিধি নিষেধ 
নাই। কুলপ্রথ! রক্ষায়, প্রচলিত সামাজিক রীতিনীতি অনুসরণে এবং 
পৃজার্টনায়ও কোন বিধি নিষেধ নাই। প্রত্কে স্বাধীনভাবে নিজ নিজ কচি 
বিশ্বাস অন্ুঘায়ী বিধি নিষেধ মাঁনিয়! চলেন । এই উদ্দারতা ইহাদের সরলতাও 


১. ভারতষাঁষ উপাসক সম্প্রদায গ্রশ্থে অক্ষযকুমার এই সম্প্রদাধীদের দশটি নিষিদ্ধ কমের 
উল্লেখ করেছেন £ 

তিন কায়কর্ণ £ পরস্ত্রীগমন, পরজ্রব্য হরণ ও পরহত্য। করণ । 

তিন মন£কন্ন £ পরন্ত্রী গমনের ইচ্ছা, পরপদ্রব্য হরণের ইচ্ছা ও পরহত্য] করণের ইচ্ছ।। 


চারি বাকা কম £ মিথ্যাকথন, কটুকথন, অনর্থক বচন ও প্রলাপবচন। পুঃ ১২২। 
_-সম্পা্দক 


৫৪ কত'ণাভজা ধর্মের ইতিবৃত্ত 


স্চিত করে । আড়ম্বরহীন সরলতাবর ভিতর দিয়! কতকগুলি স্বনীতি ও সদাচার 
অন্থুদরণ করিয়া জীবনকে জিদ্ধ শাস্ত স্থন্দর করিয়া তোলাই ইহাদের লক্ষ্য । 

(২) শ্তৈক্রবারের বৈঠক । 

পূর্বোক্ত অনাড়ম্বর জাবনযাপন ও স্থনীতি সদাচার মানিয়া চলা ছাড়! 
কতণভজাদের ধমীয় সাধনপদ্ধতির মধো প্রতিদ্ধিন পীচবার নাম ম্মরণই 
একমাত্র অনুষ্ঠান । ইহাছাড়া "শুক্রবার পালন ইহাদের আর একটি অনুষ্ঠান । 
কতণখভজাদের মতে শুক্রবার দিনটি বিশেষ পবিত্র । কেন যে শুক্রবারই বিশেষ 
পবিত্র দ্রিন বলিয়া গৃহীত হইল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। সম্প্রদায়ীদের 
মধে। জনশ্রুতি এই যে আঁউলটাদ প্রভু প্রথম যে দিন বরজ মধে আবিভূত হন 
সেদিন ছিল শুক্রবার । শ্তক্রবারকে পবিত্র দিন হিসাবে নির্বাচনে ইসলামী 
প্রভাব থাকা অসম্ভব নহে । কিন্বা হয়তো হিন্দু মুসলমানের সমন্বয়মাধন এই 
ধর্মমত প্রবত নেব অন্যতম উদ্দেশা ছিপ বলিয়া! কিছু কিছু ইসলামী আচার 
আচরণ ইহাতে অন্প্রবিষ্ট করান হইয়াছে [ প্রথম অধ্যায় ভ্রষ্টবা 11 যাহা হউক, 
এই শুক্রবার পালনের বিধানও খুব সরল । বথাসন্তব সংযমী ও পবিত্রভাবে 
থাকিয়! সন্ধ্যায় ঠাকুরের উদ্দেশো পবিত্রস্থানে একটি আসন স্থাপন করিতে হয় 
এবং দিরনি ভোগের বাবস্থা করিতে হয় | ইহার্তে কোন প্রতিমা, তিলক মালা, 
পৃজ্জোপকরণ এমনকি পুরোহিতেরও প্রয়োজন হয় না । উপস্থিত ভক্তগণ অন্তরে 
ঠাকুরের নাম স্মরণ ও ধ্যান করেন । পরে ক্রশ্রীযুতের পদ বা অন্য কোন কীর্তন 
জাতীয় সঙ্গীতাদি হয় । লম্প্রদায়ী বাতীত অন্য কাহারও সামনে নামকীত'ন বা 
ধর্মতত্বের আলোচনা হয় না_অর্থাৎ কিছু গোপনীয়তা পালনের বিধিও আছে । 
এই সমগ্র অনুষ্ঠানটি শুক্রবারের বৈঠক নামেও অভিক্িত হয়। অম্ভব হইলে 
প্রতি শুক্রবাব অন্যথায় বিশেষ বিশেষ শুক্রবারে এই 'বঠক করা বিধেয় | 


(৩) জাতিভেদ্র প্রথা অস্বীকার । 


বিভিন্ন উৎ্সাবাদিতে বিশেষ কারয়! দৌলমেল? উপলক্ষে ঘোষপাড়া ঠাকুর 
বাড়িতে উপস্থিতি কত1ভজাদের অন্যতম পুণ্যকর্ম বলিয়া বিবেচিত । এই মেলা 
উপলক্ষে ইহাদের মধ্যে কিছু অভিনবত্ব লক্ষ্য করা ঘায়। ইহারা, অস্তত 
ঘোষপাড়া মেলাতে, জাতিভেদ প্রথা স্বীকার করেন না। পূর্বে আলোচন! 
প্রসঙ্গে উল্লেখ করিয়াছি-_এই মতের প্রবর্তক একজন মুসলমান বা অজ্ঞাত- 
কুলশীল হিন্দু । এই সম্প্রদায়ীদের প্রথম গুরু সদেগ!প জাতীয় রামশরণ পাল । 
ক্ুতবাং ইহাদের মধো ব্রাঙ্ষণা অভিমানের কোন স্থষোগ ছিল ন।। অত্রাহ্গণের 
গুরু হুইবার অধিকার সম্ভবত একমান্্র চাঁদের মধ্যে প্রচলিত । বহু অব্রাহ্মণ 
মহাশয়ের" ব্রাহ্মণ “বরাতি'র সন্ধান পাওয়া যায় । ভাহাছাড়। প্রথম প্রবত নের 
সমক্রকার সমন্থয়ী মনোভাবও জাতিভেদ প্রথা অন্বীক14 করিবার লে প্রেরণা 


কতণভজা ধর্মের মূলনীতি ও সাধনপদ্ধতি ৫৫ 


জোগাইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক এই ।বভেদরপীড়িত দেশে জাতি- 
তে প্রথা লোপ কব্িিবার সংকল্পও অভিনবত্ধ দাবী করিতে পারে । অবশা 
কতভজার৷ সাধারণ সামাজিক আচার অনুষ্ঠানে সর্বদা জাঁতিভেদ প্রথ্থীকে 
একেবারে উপেক্ষা! করিতে পারেন না । তবে ঘোষপাড়। শ্রক্ষেত্রে ৯হাদের সব- 
জাতি একাকার- ত্রাঙ্ষণ বৈশ্য হিন্দু যুসলমানে কোন ভেদ বিভেদ নাই। 
সকলেই ঠাকুরবাঁড়ি হইতে প্রসাদ গ্রহণ করিয়া] এক পংক্তিতে বসিয়া ভোজন 
করেন। ধাহারাই কতণভজাদের সম্পর্কে আলোচনা করিয়াছেন তীহারাই 
জাতিভেদ প্রথা! অন্বীকারের কথা উল্লেখ করিয়াছেন । উইলসন সাহেব 


লিখিয়াছেন : 
“2153 01901770680 01 08596919100 80:10 19059ন7 %000156 01)0 
(60110৬৮9301 6069 9906+** +** 01087 886 6059101001* *” ***01009 ০08 (109 & 


%৫৪” নবীনচন্দ্র সেনও লিখিয়াঁছেন : “ঘোষপাঁড়ায় জাতিভেদ নাই ।” ভ. 
উপেন্জ্নাঁথ ভট্টাচার্য লিখিয়াছেন : “এই সম্প্রাদায়ের মধ্যে কেন জাতিভেদ ছিল 
না। এই সদেগাপ মহাস্তের হিন্দু-মুসলমান শিষ্যের! একসঙ্ষে আহাবাদি 
কর্রিত।” 

কতর্ণভজাদের সাধনসঙ্গীতে এই ভেদবিভেদহীন সমদৃষ্টির কথা একাধি- 
কবার উল্লিখিত আছে ; 


ভেদ নাই মানুষে মানবে খেদ কেন ভাই এদেশে 
দেখহ সহজে স্বভাবে বুঝে । ( পৃঃ ৪২/১ম ভাগ ) 
আর একটি সঙ্গীতেও আছে £ 


আছে মানুষে মানুষে যার ভেদ জ্ঞান 

সে রাজ্যে গমনে তার মিলবে না সন্ধান । ( পৃঃ ৩৬৭/২য় ভাগ ) 
এই জাতীয় উক্তি বহু পদেই আছে। এই ভেদ বিভেদহীনতা শুধু যে উদারতারই 
পরিচায়ক তাহা নহে ইহা কততাভজাদের বাস্তববাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং যুগোপযোগী 
মনোভাবেরও পরিচয় বহন কবে। 


চতুর্থ অধ্যাসস 
বিবিধ প্রসঙ্গ 


(ক) ঠাকুর বংশ 


ঘোষপাড়া ঠাকুবু বংশ বলিতে রামশরণ পাল ও তাহার বংশধরদের বুঝাইয়া 
থাকে । বংশাঙ্গক্রমিক ভাবে ইহারাই কত1। অবশ্য বামশরণ পাল এবং 
তাহার স্রী সতীমাতার যে অলৌকিক শক্তি ছিল পরবর্তীদের মধ্যে তাহা নাই । 
রামশরণের পর পুত্র রামদুলালের মধ্যেও শক্তি অনেকখানি ছিল এবং তাহার 
সময়েই এই সম্প্রদায় ও ধর্মমত সর্বাপেক্ষা বেশি জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল । 
রামছুলালের পীচ পুত্রের মধো চতুর্থ ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যেও যোগ্যতা কিছু পরিমাণে 
ছিল। তাহার সময়ে তিনিই কর্ত! ছিলেন এবং ভক্তদের মধ্যে ন'বাবু রূপে 
অভিহিত হইতেন। উহাদের সম্পর্কে কিছু আলোচনা পূর্ববর্তী প্রবর্তক 
প্রচারক অধ্যায়ে কর] হইয়াছে । বস্তত কতর্ণভজ। ধর্ম প্রসঙ্গে ঠাকুর বংশের 
আলোচনার সীমারেখা এই পর্যন্তই হওয়া! উচিত। তবুও তক্ত সাধারণের বিশ্বাসে 
যেহেতু ঠাকুর বংশের উত্তরাধিকারীরা। শুধু সম্পত্তির নহে শক্তিরও উত্তরাধিকারী 
বলিয়া বিবেচিত হন সেইহেতু তাহাদের কৌতুহল নিবারণার্থে এবং সাধারণ 
পাঠকের অবগতির জন্ত ঠাকুর বংশের পরিণতির ইতিহাস সংক্ষেপে বিবৃতি করা 
হইতেছে । 

ঈশ্বরচন্জ্রের সমসামস্িক কালে তীহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হন্দ্রনারায়ণও কত 
বলিয়া--অভিহিত হইতেন এবং ভক্তদের মধ্যে ছোটবাবু নামে পরিচিত 
ছিলেন । কন্ণভজ1 ধম“ গৃহীসাধকদের ধর্ম এবং প্রথম কর্তা রামশরণ পালও 
গৃহী ছিলেন । কিন্তু সাংসারিকতা বলিতে যাহা বুঝায় _ ঈশ্বরচন্দ্র, ইন্জরনারায়ণের 
সময় হইতেই তাহা! পূর্ণমাত্রায় ইহাদের মনো প্রবেশ করিতে থাকে | রাষছুলালের 
মৃত্যুর সময় তাহার পীচ প্রত্রের মধ্যে তিন জন জীবিত ছিলেন। ছুই জনের 
উল্লেখ ইতিপূর্বেই করা হইয়াছে__তৃতীয় জন কুঞুবিহারী। ইনি পিতার 
জীবিতকালে তীহার সহিত রাগারাগি করিয়া গৃহত্যাগ করেন । পিতার মৃত্যুর 
পর ফিরিয়া আপিয়া অন্য ছুই জীবিত ভ্রাতার মত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশের 
উত্তরাধিকারী হন। কিস্তু পুত্রহীন অবস্থায় দেহত্যাগ করেন বলিঙ্না উহার 
অংশের উত্তরাধিকারী হন তাহার মৃত্যুকালে জীবিত ভ্রাতুষ্পুত্র সতাচরণ 
( ইন্দ্রনারায়ণের পুত্র )। ইন্দ্রনারায়ণের ছুই পুত্র--রসিকলাল ও সতাচরণ। 
রূসিকলাল পিতার সম্পত্তির অর্ধেকের উত্তরাধিকারী হন। সত্যচরণ পিতার 
নিকট হইতে প্রাপ্ত অংশের সহিত পূর্ববর্ণিত পিতৃবোর অংশের উত্তরাধিকারী 


বিবিধ প্রসঙ্গ ৪৭ 


হইয়া--ঠকুরবাড়ির মূল সম্পত্তির অর্ধেকের উত্তরাধিকারী হন। অন্তদিকে__ 
ঈশ্বরচন্দ্রের তরফ ঠাকুরবাঁড়ির তৃতীয় শরীক । বর্তমানে ঠাকুরবাড়ির তিন 
শরিক বলিতে- ঈশ্বরচন্দ্রের তরফ এবং ইন্দ্রনারায়ণেব ছুই পুত্র--রূসিকলাল ও 
সত্যচরণের তরফকেই বুঝায় । 
ঈশ্বরচন্দ্রের অংশে বর্তমানে তাহার বংশের কেহ আর কর্তা নহেন। ঈশ্বর- 
চন্দ্রের ছুই পুত্র পিতৃবর্তমানে মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায়_ তাহার ছুই পৌন্দ্র 
হরিদাস এবং শৈলেশ্বর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। পরে অবস্থাগতিকে দুই 
অংশ আবার এক হইয়া যায় এবং হরিদাসের স্ত্রী সরস্বতী দাসী সম্পত্তির 
উত্তরাধিকারী থাকাকালে তিনি ট্রাষ্টভীড করিয়। সমস্ত সম্পত্তি ঠাকুরবাডির 
নামে সমর্পণ করেন । এই ট্রাষ্টীরাই-- বর্তমানে ঈশ্বরচঞ্জের তরফে কর্তাগিরি 
করেন । অন্তদ্দিকে ইন্দ্রনারায়ণের অধস্তন প্ুকুষেরা যদিও অন্য ছুই অংশের 
ংশান্গুক্রমিক 'কর্তা'_তবুপ্ তাহারা শিক্ষায় দীক্ষায় সম্পূর্ণ আধুনিক অনেকেই 
চাবুরী ব্যবসায় ইত্যাদিতে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন । অর্থাৎ পরবতী ইতিহ!'স 
জমিদারীর ইতিহাস- মামলা মোকর্দমা ইত্যাদির বিবরণও ইহার মধ্যে যথেষ্ট 
আছে। বংশের সকলেই অবশ্থ। পাল উপাধির সভিত “দেবমহস্ত” উপাধিও 
ব্যবহার করেন-_কিন্ত 'কর্তাগিরি,__যে কোন একজনই করেন ; এ কর্তাগিরি 
নিতাস্তই বাস্তব অর্থে। 
(খ) ঘোষপাডা 
কতণভজা সম্প্রদায়ের নিকট ঘোষপাড়া একটি পুণাতীর্থ। প্রতি বৎসর 
দোল মহোৎসব এবং অন্তান্য বিভিন্ন উপলক্ষে বহুষাত্রী এখানে সমবেত হণ । 
রামশরণ পালের বাসস্থান এবং ফকির ঠাকুরের আখড়া স্থাপনের জন্যই মূলত 
ঘোষপাড়ায় মাহা স্া প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে আরও অনেক মন্দির সমাধি ইত্যাদি 
স্থাপিত হওয়ায় ইহার গৌবব আরও বুদ্ধি পাইয়াছে । রামশরণ পাল ঘে কিসের 
আকর্ষণে পিতৃ সংসার পরিত্যাগ করিয়া জঙ্গলাকীর্ণ ক্ষুদ্র নির্জন পল্লশ ঘোষপাডাতে 
আপন বাসম্থান নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং কেনই বা ফকিব ঠাকুর এখানে 
তাহার আখড়া স্বাপন করিয়াছিলেন তাহা বলা যায় না। বে মূলত-যে 
তাহাদের জন্যই সেই নির্জন পল্লী ঘোষপাড়াঁর বিপুল পরিবর্তন ও উন্নতি সাধিত 
হইয়াছে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । প্রথমত ঘোষপাড়াতে লোকালয় বলিতে 
বিশেষ কিছু ছিল নাঁ। কিস্ত ফকির ঠাকুরের মহিম] প্রচারিত হইবার সাথে 
সাথে অনেক লোক স্থায়ী ও অস্থায়ীভাবে এখানে আসিয়! বসবাস করিতে শুরু 


১, ঈহরচন্ত্র, ইন্রনারায়ণের জীবৎকালে, মনেহয়, ঠাকুরবাডির একটিই গদি ছিল এবং মুল 
কর্তা ছিলেন ঈখরচন্ত্র । ইন্দ্রনারার়ণের মৃত্যুর পর ঈশ্বরচন্দ্রের জীবিতাবস্থায়_ইন্্রনারায়ণের দুই 
পুত্র রসিকলাল ও সত্যচরণ পৃথক গদি স্থাপন করেন। পরে অবশ্ট এরাও পৃথক হয়ে যান- ছুই 
তরফে পৃথক গদি স্থাপিত হয় ।--সম্পাদক 


৫৮ কর্তাভজা ধর্মের ইতিবৃত্ত 


করেন। ঘোষপাড়ার প্রথম পরিবতর্ন ঘটে জঙ্গলের পরিবর্তে আশ্রকুপ্জ এবং 
লিচ বাগান স্বাপনে । পোকালয় এবং জলাশয়ের সংখ্যাও বাড়িতে থাকে । 

ইংরাজ রাঁজত্বকালে এই ঘোষপাড়1 ছিল নদীষ্ব1 জেলার রাঁনাঘাট মহকুমার 
চাকদহ থানা এবং হাবেলী শহর পরগণাব অন্তর্গত, কিন্ত ডাক বিভাগ মতে এই 
গ্রাম ঘোষপাড়! ছিল ২৪ পরগণা জেলার কাঁচভাপাড়! ভাকঘরের এলাকাঁধীন। 
( তত্কালীন ই. বি. রেলওয়ের ) কাচড়াপাঁডা স্টেশন ঘোষপাড়ার দুই তিন 
মাইলের মধোই ; মধ্যবতী পথটি--পাকা। বতম্ানে ঘোঁষপাডা নব নিন্মিত 
কল্যাণী শহরের অংশ বিশেষ 13199] |] এবং দা, 310০8 4807)-ব উন্নতি সাধিত 
হইলে 91০০৮ [] এবং দা এর কাজ স্থরু হইবে । তখন ঘোষপাঁড়ার কী অবস্থা 
দাঁডাইবে তাহা! সহজেই অনুমেয় । বতর্মানে ঘোষপাডা কল্যাণী থানা এবং 
কল্যাণী ভাকঘরের অধীন । প্রসঙ্গত উল্লেখষোগ্য নবনিম্সিত হবিণঘাঁট! হৃপ্ধকেন্ত্র 
ঘোষপাড়ার অতি নিকটে । 

ঘোষপাড়াতে যাতায়াতের ব্যবস্থা বেশ স্ববিধাজনক | কীচড়াপাঁড়। ও নবস্থষ্ট 
কল্যাণী রেলস্টেশন হইতে ঘোষপাড়ায় আসিতে রিকশা এবং কখনও ব! ট্যাকমি 
পাওয়া যায়। পধোলের সময় বু বাসেবও ব্যবস্থা থাকে । কলিকাতা হইতে 
কল্যানী পর্যন্তও বাস চলে । ইংরাজ আমলে কলিকাতা হইতে ঘোষপাঁড়] পর্যস্ত 
একটানা একটি প্রশস্ত পথ নিস্সিত হইয়াছিল--এ রাস্তার নাম ঘোষপাঁড়া 
রোড । বারাকপুর নৈহাটি কল্যাণীর মধ্যদিয়া এ বাস্তা প্রসারিত । গঙ্গানদী 
বাহিয়া নৌকাতেও ঘোবপাড়ায় আসা যাওয়া করা যায় । আগে ষ্টামারও 
চলিত । 

(গ) ঘোষপাড়া ঠাকুববাডি 

ঘোষপাড়ার প্রধান আকর্ষণ এখানকার ঠাকুরবাড়ি। ঠাকুরবাঁড়ি বলিতে 
বুঝায় কতণমায়ের বাড়ি, তাহার পমাধি, এবং তাহার বংশধরগণের বাসস্থান । 
একখণ্ড বিস্তত জমির উপর অবস্থিত (স্কাঁলেব ধরণের 'এবং মধ্যম আকারের 
একটি ৰাড়িই ঠাকুরবাড়ি। পূর্ব হইতেই এই বাড়িতে তিনটি মালে বিভক্ত 
ছিল-_অন্দর, মধ্য ও বহির্বাটা । 

অন্দর বাঁটা সমগ্র ঠাকুরবাড়ির উত্তর পূর্ব অংশে অবস্থিত। ইহাতে আছে 
রামশরণের অধস্তন পুরুষদের বসত বাঁড়ি। সবগুলি বাঁড়িই পাঁকা--কতকগুলি 
দৌোতলা-কতকগুলি একতল! | 

মধ্য বাটাতে আছে কর্তাঁমায়ের সমাধি মন্দির, সতাচরণ ও গোপালকফ 
বাবুর এবং হরিদাস বাবুর পত্রী সরস্বতী দাঁসীর সমাজ ঘর । শ্রীতীমূতেব' ঈশ্বর 
বাবুর এবং শৈলেশ্বর বাবুর ঘর, কালীকুঞ্ণ বাবুদের বৈঠকথান ঘর, ত্ীষ্ট এষ্টেটের 
গদীঘর এবং শ্বল্প বিস্তৃত অবিভক্ত উঠান ও তুলনী মঞ্চ । 


বিবিধ প্রসঙ্গ ৫৯ 


বহিরবাটিতে আছে প্র্িদ্ধ ডালিম গাছ, গৃছদেব সত্যনারায়ণ ও বিষ্ণুর মন্দির, 
পূজার দালান, রাসমঞ্চ, রসিকবাবু ও স্থবেন্ত্র বাবুর সমাজ ঘর, ট্রাস্্ী এষ্টরেটের নৃতন 
ঘর এবং বিস্তৃত উঠান। উহার দক্ষিণ দ্রিকে সদর গেট, পশ্চিমদিকে আর একটি 
গেট এবং পূর্বপার্থে বিস্তৃত খোল! জায়গা--নাম হাতীশাল1। ইহার অনতিদুরে 
পবিত্র হিমসাগর ; সেখানে যাইতে হয় সদর গেটের মধ্যদিয়া। সদর গেটটি 
পূর্বে খুব বড় আকারের ছিল এবং উহার উপরে নহবৎখানা ছিল। পরে উহা 
জীর্ণ হইলে সত্যধর্ম সেবক সংঘের প্রচেষ্টায় কিছু ছোট আকারে উহা 
পুননিন্সিত হইয়াছে। পশ্চিম গেটের সম্মুখে একটি বড পুকুর-_নাম বেনে 
পুকুর। অন্দর মহলের পূর্ব দিকেও একটি ছোট পুকুর আছে। খিড়কির 
পুকুর নামে উহ! পরিচিত । পুকুবগুলির অবস্থা এখন শোচনীয় । 


(ষ) বিবিধ দর্শনীয় স্থান 

(১) সতীমায়ের মন্দির : -ভক্তজনের কাছে ঘোষপাড়ায় সর্বাপেক্ষা বেশী 
আকর্ষণীয় বস্ত সতীমায়ের মন্দির অর্থাৎ কর্তামাতার সমাধি । কর্তামাতার 
নির্দেশমত তাহার পৌত্রছয় ঈশ্বরচন্দ্র এবং ইন্দ্রনারায়ণ এবং অন্যান্ত শিষ্য ও 
ভক্তগণ তাহার বাটার একাংশেই তাহাকে সমাধিস্থ করেন। তক্তগণের মধ্যে 
জনশ্রুতি এই যে কর্তামাতা মৃত্যুকালে বণিয়াছিলেন যে তাহাকে যেন বাটার 
একাংশে সমাধিস্থ করা হয়--তাহা! হইলে তিনি সর্বদা ঠাকুব বাটাতে থাকিয়া 
ফকির ঠাকুরের নির্দেশমত ভক্তবাঞ্ছ৷ পূর্ণ করিতে পারিবেন । আবরণের 
উদ্দেস্টে প্রথমে সমাধির উপর লামান্ত একখানি খড়ের ঘর নির্মাণ কর] হইয়াছিল । 
কিছুকাল পরে (আনুমানিক ১২৬* সালে) ভক্তবৃন্দের চেষ্টায় ও অর্থে একটি 
পাকা ঘর ( সাধারণ বাসগৃছের মত একটি ঘর ) নিম্বিত হইয়াছে । দৃশ্যত ইহা 
মন্দিরের মত বা আদৌ আকর্ষনীয় নহে। কুটীরের ভিতরে মূল সমাধিস্থানটি 
ইষ্টকঘ্ধারা দেবী আকারে গ্রথিত ছিল। পরে আনুমানিক ১৩৩০।৩২ বঙ্াব্ধে 
্বগীয় হরিদাস বাবুর স্ত্রী সরন্বতী দাসী এ বেদীর উপরিভাগ মন্ত্র প্রস্তর 
আচ্ছাদিত করিয়া! দিয়াছিলেন। মন্দিরগৃহটি বর্তমানে জীর্ণদশ! প্রাণ্থ। কর্তা- 
মাতা জীবিতকালেই দেবী বলিয়া পুর্জিত ছিলেন বলিয়া আজ পর্বস্ত তাহার 
সমাধিস্থলে নিত্যপূজা ভোগাদির ব্যবস্থা হইয়া থাকে । বর্তমানে তিন শরিক 
ভিশ্ত্ব ভিন্ন ভাবে পুজার আয়োজন করেন। সমাগত ভক্তবৃন্দও পূজা প্রণামী ও. 
মানৎ ইত্যাদি নিবেদন করির] থাকেন। 

(২) সমাজ ঘর : _ঘোষপাড়াতে কর্তামান্বের সমাধিটিই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ 
নমাধি-_ইহ! ছাড় বাকী যেগুলি আছে সেগুলি অন্ুকল্প সমাধি ; তাহাদের 
নাম সমাজ ঘর। এগ্তলি যাহাদের সমাধি তাহাদের দেহ অন্তত সকার করিয়া 
অস্থি ইত্যাদি আনিয়া এখানে সমাধিস্থ কর] হইয়াছে। এরূপ সমাজঘর 


৬০ কর্তাভজা৷ ধর্মের ইতিবৃত্ত 


€ঘাষপাড়াতে বেশ কয়েকটি আছে । এই স্থান গুলিও পবিত্রস্বান বলিয়! বিবেচিত 
এবং এই সমস্ত স্বানেও নিতাপূজা ও ভোগাদির ব্যবস্থা করা হয়। সমাগত 
ভক্তবৃন্দও প্রণামী নিবেদন করিয়া থাকেন । 


() শ্রীশ্ীযুতের ঘর __বা'মশরণের একমাক্র পুত্র রামছুলাল বা ছুলালচাদের 
পরিচয় পৃবেই দেওয়া হইয়াছে । দ্ুলালচাদ জীবিতকালে যেখানে বাস করিতেন 
পরে সেখানে একখানি পাকা গৃহ নির্মীণ করিয়া দেওয়া হইয়াছে এবং গুহমধো 
ভীভার উদ্দে্তটে শযাদি রক্ষিত আছে। এই গৃহটি সতীমায়ের মন্দিরের পূর্বদিকে 
অবস্থিত এবং একটি পবিজ্ঞ স্বান বলিয়া বিবেচিত । 


(৪.৫) সতীমায়ের পালিত পুত্র বীকাচীদ এবং কন্তা ভগবতী ওরফে রক্ষা 
কালী দেবীও ভক্তের দৃষ্টিতে__সতীমায়ের শক্তির অধিকারী । ইহাদের বাসম্থান 
_বীকা্াদের ঘর, বক্ষাকালী মায়ের বাড়িও পবিত্র স্থান বলিষা বিবেচিত । 


(৬ ডালিমতলা :--ঘোষপাড়ার আর একটি বিশেষ পবিত্র স্থান 
ডালিমতল1 | ফকির ঠাকুর ইহার নিচে বসিয়া! জপতপ করিতেন বলিয়া! প্রসিদ্ধি 
আছে । এখানে আর্তপীড়িতের মনোবাসন। পূর্ণ হয় বলিয়! দৌলমেল! উপলক্ষে 
সমাগত শত শত ভক্ত-_ বিশেষ করিয়া যাহারা বোবা, কাল! ইত্যাদি দৈহিক 
দিকে বিকৃত বিকলাঙ্গ তাহারা হিমসাগরে সরান করিয়া দপ্ডি খাটিয়া এই ডালিঙ্ন- 
তলায় আসিয়া ধর্ণা দেযে। ডালিমতলার ধুলিও অতি পবিভ্র বলিয়্া-_ভক্তগণ 
সাথে করিয়া ল্ইয্বা যায়! গাছটি ফকির ঠাকুরের আমল হইতে চলিয়া 
'শর্সিতেছে বলিয়া তাহাদের বিশ্বাস । বস্তত অন্যান) বহু তীর্থ ক্ষেত্রের নান। বৃক্ষ 
সম্পর্কে যেরূপ জনক্রনি এটি সম্পকেও তাই :_মূল বৃক্ষটি মরণোনুখ হইলে 
_নৃতন শাখা প্রকাশিত হইয়া গাছটিকে দীর্ঘজীবী করিয়াছে । সে যাই 
ভোঁক, ঘোষপাড়াঁব মাহাত্মোর অন্যতম মুখা উপাদান যে এই ডালিমতলা সে 
বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই । বর্তমানে ডালিম গাছের গোড়াটি শ্বেতপ্রস্তর ছারা 
বেদীর আকারে বাধান এবং চারিপাশ রেলিং দ্বার! ঘিরিয়া দেওয়া হইয়াছে ।১ 


(৭) হিমদাগর :-_ঘোষপাড়ার আর একটি পবিজ্রস্থান হিমসাগর নামক 
জলাশয় । জলাশয়টি ফকির ঠাকুরের স্ময়ে তাহারই ইচ্ছায় প্রতিঠিত হইয়াছিল 
বলিয়া প্রসিদ্ধ । দৌলমেলা উপলক্ষে সহম্্ সহশ্র ভক্ত ইহাতে অবগাহন করিয়া 


১, অশোক্তমিতের চক লুঝমে্ ৮০9০৪, িও0০-তে ডালিমতলাকে একটি 02170 
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পাশ্চম্বঙ্গে পূজা পার্বন, ২য় খও, আপুশাক মিত্র সম্পাদিত গ্রন্থে পৃঃ ৩৪৩-এ উদ্ধ ত। ৩খাটি 
রীতিদ্ত বিভ্রান্তিকর ।--সম্পাদক 


বিবিধ গ্রসঙ্ক ৬১ 


পুণা লাভ কারন,_ভালিমতলায় ধর্ণ! দিবার পৃরে আর্ত পীড়িতদের এখানে 
অবগাহন অবশ্ঠ প্রয়োজনীয় । বর্তমানে জলাশয়টির অবস্থা শোচনীয় । একাধিক- 
বার জলাশয়টির সংস্কারের চেষ্টা হইয়াছে-_কিস্তু ভক্তদের কুসংস্কার এবং 
মালিকদের স্বার্থের সংধাত ইহার পথে অন্তরায় স্থ্টি করিয়াছে । কবিবর নবীন- 
চন্দ্র সেন রানাঘাটের ১. 7). 0. থাকাকালে জলাশম়ুটিব সংস্কারের চেষ্টা ক রিয়' 
পূর্বোক্ত কারণে বার্থ হন। এখনও মাঝে মাঝে এটির সংস্কারের কথা উঠে 
কিন্তু সেরূপ উদ্ভোগ আয়োজনের অভাব । 


(ড) দোল মনে সব, মেলা ও অন্তান্তা উৎসব 


আধুলিককাল পধন্ত ঘোষপাড়ার প্রধান আকধণ দোল মহোস্পব ও মেলা! 
এই উত্সব প্রবর্তিত হইয়াছিল ফকিব ঠাকুনের সময় হইতে ; কিন্তু পূর্বে যাহ 
ছিল মুষ্িমেয় ভক্ত সন্মেশন পরে তাহা পরিণত হয় স্ববৃহখ মেলা ও উত্সবে । 
প্রতি ব্মর দোপ পৃণিম। উপলক্ষে এই মহো২্নবের আয়োজন করা হয়। পুবে 
ইহার স্থায়িত্ব হিল প্রায় ১” দিন ; পরে অবস্থা বিপর্ধয়ে ইহা কমিয়া ৩৪ দিনে 
পরিণত হইয়াছে । গেপার উতসবমূখর শ্রীবৃদ্ধি ঘাটয়াছিল রামছুলাল ও ঈশ্বরচন্দ্রের 
অ'লে এবং এ অবস্থা অবাহত ভাবে চপিয়! আগিতেছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ব 
পর্ধস্ত । গত বিশ্বযুদ্ধের সময় কলাধীতে মিত্রশক্তির সামরিক ঘাটি স্বাপিত 
হওয়ায় ঘোষপাড়াত্ে যাতায়াতের নানা বিধিনিষেধ আরোপিত হয় এবং বর্তমানে 
মান্থষের অর্থনৈতিক তুর্গতির দরুণ এবং দেশ বিভাগের ফলে বহু ভক্ত পাকিস্থানে 
| বর্তমানে বাংলাদেশ ] পড়িয়া যাওয়া মেলার শ্রবৃদ্ধি এবং ভক্ত সমাগম 
কমিয়া গিয়াছে । একদা যে এই মেলায় প্রচুর জনসমাগম হইত তাহার বহু 
প্রমাণ আছে। পূর্বে এই মেলা উপলক্ষে বসু স্পেশাল ট্রেন চলাচলের ব্যবস্থা 
হুইত। নদীয়া ডিস্রিক্ট গেজেটিয়াবে এ জেলার বিভিন্ন মেলা উত্সবের থে 
বিবরধী আছে তাহাতে দেখা যায় দোল উপলক্ষে ঘোষপাড়ায় জন সমাগমের 
সংখ্যা ছিল প্রতিদিন গড়ে ১০.০০* ( দশ হাজার )। 


এই মেল! উপলক্ষে যাহারা মযাগত হইত স্বভাবতই তাহাদের মধ্যে নানা- 
ধরণের লোক থাকিত। সহঙ্জিয়া কর্তাভজা! সম্মেলন উপলক্ষে এই মেলায় যেমন 
একদিকে বহু তক্ত সাধক সন্াপীর সমাগম হইত অন্যদিকে আত? আতুবর, অর্থী, 
প্রার্থী, মানতকারী. বাবসায়ী,. ৫কীতৃহলী দর্শক ইতাদি সব শ্রেণীর লোকই 
এখানে আপিত। যে কোন মেলাতেই যেমন ভিন্ন সম্প্রদায়ের বহু সন্্যাপীর 
সমাগম ঘটে-__-এখানেও তেমনি নানা মতের. বিশেষ করিয়া অনুরূপ সহজিয়! 
মতের বা বৈষ্ণবভাবাপক্ন বহু সাধুসক্ক্যাপীর আগমন ঘটিত। হিমসাগরে স্নান 
করিয়া ডালিমতলায় ধর্ণা দিলে রোগতাপ, দেহ বিরুতির নিরাময় হয় এই: 
প্রসিদ্ধির ফলে_-ঘোষপাড়। মেলায় সমাগতদের একটি বিরাট সংখা! ছিল-_ 


৬২ কতণভজা ধঙ্সের ইতিবৃত্ত 


আত-আতুর-মুক-বধির-বিকলাঙ্গদের । আজও এই শ্রেণীর সমাগতের সংখ্যা 
নিতান্ত শ্বল্প নহে ।১ এ ছাড়া মেলার শৃঙ্খলাবিধান, শাস্তি ও স্থাস্থ্যরক্ষা 
ইত্যাদির নিমিত্ত সরকারী বেসরকারী কর্মী ম্বেচ্ছাসেবকের সংখ্যাও খুব 
কম নচে। 

মেলায় সমাগত ভক্তবুন্দ আমকুণ্ড ও লিচু বনেই অবস্থান করে । অনেকের 
আখড়াস্থান পূর্বনির্দিষ্ট এমন কি বংশাহুক্রমিক | এইভাবে পূর্বনির্দিষ্ট আখড়া 
বজায় রাখিবার জন্য ভক্রবুন্দ ঠাকুরবাড়িতে খাজন।-প্রণামী দিয়া থাকে৷ এ 
আমবাগানেই তাহার! সামান্ত আচ্ছাদন দিক্পা বাসস্থান নির্মাণ করিয়। রন্ধনাদির 
বাবস্থা করিয়া মেলার কয়েকদিন অবস্থান করে সন্ধ্যায় ও অবলর সয়ে 
মহাশয়ের] ধর্মালোচন! কবেন অথবা শ্রত্ীধুতের পদ বা অন্য কীর্তনাদি গান কর 
হয়। বাকী সময় পূজা মান অথনা সমাগত দোঁকান পশারে ক্রয় বিক্রয়াছি 
করিয়া সময় কাটান হয়। দিবাভাগে পৃজা! ও মানতের সংখ্যাই বেশি । কেহ 
মনোবাসন! পূরণের আশায় পূজা দেন, কেহ বা! পূর্ববর্তী মানত ফলপ্রস্থ হওয়াতে 
পুজ! দেন। সাধারণভাবে পুজাঅর্থ্য প্রদান ছাড়াও প্রতীক প্রদানও হয় প্রচুর। 
যেমন, যে মুক সে হরতো মাঁনৎ করে কথা বলিতে পারিলে সোনা অথবা! 'ন্ত 
কোন ধাতুর জিহবা! অর্থা দিয়া পূজা! দিবে, বন্ধ্যা নারী হয়তো মানৎ করিলেন 
সম্তানলাভ করিলে ধাতব পুতুল দিবেন। ভালিমতল! এবং সতীমায়ের মন্দিরে 
প্রতিবংসর এইক্ুপ অসংখ্য প্রতীক প্রণামী পড়িয়া থাকে । বস্তত ইহার মধাদিষা 
ঠাকুববাড়ির বিভিন্ন শরিকের যথেষ্ট আয়েরও ব্যবস্থা হয় । 

দোল উপলক্ষে সমাগত যাত্রীদের মধ্যে ঠাকুরবাড়ি হইতে অন্ন প্রসাদ 
বিতরণের বাবস্থা ছিল। যিনি যে শরিকের যাত্রী তিনি সেই বাড়ি হইতে অন্র 
প্রসাদ পাইতেন। সাধারণত যেকোন একদিনই যাত্রীর! প্রসাদ পাইবার 
অধিকারী ছিলেন, তবে বিশেষ অনুগৃহীত কোন কোন যাত্রী উৎসব স্থিতি- 
কালের প্রতিদিনই প্রসাদ পাইতেন। অন্ন প্রসাদ বাদেও অনেক সময় স্থবিধার 
জন্য চাউল, ডাইল ইত্যাদি “সিধা? দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। ভক্তের? ইহ] লইয়া 
গিয়া নিজেদের আখড়ায় বান্না করিয়া খাইতেন । এ সমস্ত বাবদে ঠাকুববাড়ির 
বায় হইত প্রচুর। এক হিসাবে এই ব্যয় ভক্তেরাই নির্বাহ করেন কারণ 
তাহাদের প্রণামী ও খাজন। হইতেই এই বায় নির্বাহ হইয়া থাকে । 

১, পশ্চিমবঙ্গের পূজাপার্বণ ও (মলা ২য় খণ্ড। অশোককুমাব মিজ সম্পাদিত গ্রন্থে অরুণকুমার 
বাষ সংকলিত তথো জীন যায় : 'মেল?টি বহকালের প্রাচীন , শোনা যায় মহাকবি গিরীশ ঘোষ 
মহাশয় এই মেলায় একবার আসিয়াছিলেন। পূর্বে মেলাটি প্রায় একমাস স্থায়ী হইত।” পৃ ৩৬৫ ; 
এবং আরও 'প্রতিবংসর দোলপূরিমাতে “সতীমার উৎসব উপলক্ষে লক্ষ লক্ষ ভত্ত এনে উপস্থিত 
হন ঘোধপাড়ায়। এই বৎসরও লক্ষাধিক লোক এসেছিলেন এই মেলাতে । পৃঃ ৩৫২। [এই 
বৎসর" বলতে সম্ভবত ১৯৬* সালকে বোঝানে! হয়েছে ।]--এ ছাড়া উচ্ছ স্থল আমোদাথী, বেশ- 
“বিলাসীদেরও যে সমাগম ঘটত এমন তথ্যও ছুলভ নয়। দংযোজস জ.--সম্পার্দক 


বিবিধ প্রসঙ্গ ৬৩ 


মেল! উপলক্ষে সরকারী তরফ হইতেও নানাবিধ ব্যবস্থা অবলম্বন কর] হইয়। 
থাকে । স্বাস্থা ও শাস্তিরক্ষার ব্যবস্থা ইহার মধ্যে প্রধান । নান! প্রকার 
58020%75 ব্যবস্থা করা ছাড়াও অস্থায়ী হাসপাতালও স্থাপন করা হয়। জলকষ্ 
নিবারণের জন্য অস্থায়ী নলকৃপ ম্থাপনও সরকারী ব্যবস্থার অন্যতম । এইসব 
ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য ঠাকুরবাড়ির বিভিন্ন শরিক পক্ষ হইতে প্রায় পাঁচ হাজার 
টাক। সরকারকে দেওয়া হয় । এ ছাড়াও বর্তমানে মেল! ও উত্সবের জযি 
সরকার গৃভীত হওয়ায় হাহার খাজন] স্বরূপও €*০ (পাঁচশত) টাক] দিতে হয়। 
ঠাকুরবাড়ির পক্ষ হইতে আগত স্বেচ্ছাসেবকগণের আহার বাসস্থান ইত্যাদি 
ব্যবস্থার জন্তও প্রায় পাঁচশত টাঁক1 বায় হয়। অর্থাৎ মেলা উপলক্ষে ঠাকুর- 
বাড়ির ব্যযের পরিমাণ বাধিক ছয় হাজার টাক । অন্তদিকে মেল! উপলক্ষে যে 
বাজার বসে তাহা তইতে খাজনা বাবদ আয় হয় তিন চার হাজার টাকা ।১ 


মেলা উৎসবের বর্তমান অবস্থা! নিতাস্তই শোচনীয়। পূর্বেকার দশ দিনের 
মেল] বর্তমানে তিন চাব দিনের বাপ্তিতে সীমাবদ্ধ । কল্যাণী নগর স্থাপনের 
উদ্দেশ্তটে ঠাকুরবাড়ির জায়গা জমি খাস হইয়! ষাওয়ায় মেলায় আগত যাত্রীদের 
বাসস্বানেবও অস্থবিধা হয় এবং পূৰবণিত নান! কারণে যাত্রীর সংখ্য। ক্রমেই 
কমিতেছে। এই ধারা চলিতে থাকিলে মেলা এক্ষেবারে বদ্ধ হইয়া যাওয়াও 
বিচিত্র নহে । 


মেলায় সমাগত যাত্রীদের সুখ স্থবিধার ব্যবস্থা করিয়া, দর্শনীয় স্বানগুপির 
সংস্কার সাধন করিয়া মেলাকে এবং তাহার মধ্য দিয়! ধর্মমতকে আরও জনপ্রিয় 
করিয়া তুলিবার চেষ্টা পূর্বেও কিছু কিছু হইয়াছে-_বর্ত মানেও চলিতেছে । 
ঠাকুরবাড়ির উন্নতি সাধন ও ভক্রবুন্দের স্থবিধাবর্ধনের উদ্দেস্তে গত ১৩৪২ সালে 
একটি সমিতি গঠিত হয় । কতণমহাঁশয়ের বংশধরগণের ইহাতে পূর্ণ সহযোগিত। 
ছিল। স্বগীয় স্থুরেন্্রবাবু ছিলেন এ সমিতির সভাপতি। স্বর্গীয় গোপালরুষণ- 
বাবু ছিলেন সহ-সভাপতি, এবং বর্তমান গ্রস্থকার ছিলেন সম্পাদক । সমিতির 
নাম ছিল “কর্তাভজন সত্য সাধন সমিতি” । সমিতি খুব যে ফলপ্রশ্থ হইয়াছিল 
তাহা বলা যায় না । পরে ১৩৬০ সালে 'লতাধর্ম সেবক সংঘ” নামে আর একটি 
সন্্রিতি গঠিত হইয়াছে । প্রতিষ্ঠাকালে গ্রস্থকারও উহার একজন সদশ্ত ছিলেন । 
এই মমিতি এখনও পর্ধস্ত যথেষ্ট জীবন্ত ও উৎসাহী । ইহাদের চেষ্টায় অনেক সংস্কার 
ও নিধানকার্ধ সাধিত হইয়াছে-_এবং আরও কিছু হইবার আশা কর1 যায়। 

দোল উৎসব বাদেও ঘোষপাড়াতেও আরও কিছু কিছু উৎসব অনুষিত হয়। 


১. স্বভাবতই আধুনিক কালে পূবোক্ত এ হিসেবের কিছু পার্থক্য ঘটেছে । দেবেন্দ্রনাথ তার 
জীবিতকালের হিসেব দিয়েছেন। সম্পাদক 


৬৪ কর্তাভজা ধর্মের ইতিবৃত্ত 


ইহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখষোগা ইবশাখী রথ। বৈশাখ মাসের প্রথম 
পৃণিমা তিথিতে এই রথ উৎসব উদযাপিত হয়-_৮ দিন পরে হয় পূর্ণযাত্রা। 
পূর্বে রথ ছিল দ্বার নিমিত। বত্মানের অপেক্ষাকৃত ক্ষুত্রাকুতি ধাতু নিমিত 
রথটি দান করিয়াছেন__স্বগীয় গোপালকষ্ণবাবু। এছাড়া তিথি হিসাবে আর 
যেগুলি ছোট বড় উত্সব সহকাবে উদ্যাঁপিত হয় সেগুলি সবই তিরোধান দিবস। 
রামশরণের সংসারের প্রতোকের তিবোধান দ্িবলই তিন দিনের অনুষ্ঠান-_ 
অধিবাস, মূল ক্রিয়া ও সমাঞ্ধি-__এই পর্যায়ে পাপিত হয়। তবে উত্সবের 
আয়োজন স্বভাবতই সব ক্ষেত্রে সমান নয়। রামশরণের তিরোভাঁব উৎ্সৰ 
(প্রতি বৎসর আষাঢ় মাসের শুরু! ৪থী, «মী ও যী তিথি ) সতী মাতার 
তিরোধান উৎসব (প্রতি বসব ছুর্গাদেবীর কল্পারস্ত দিবস ও তার পর ছুই দিন ) 
ছুলাল চাদের তিরোধান উৎসব ( ঠ5ত্র কৃষ্ণপক্ষে ৰাকুণী তিথি ও তারপর ছুই 
দিন ) ঈশ্বরচন্দ্রের তিরোধান উত্সব ( প্রেত পক্ষ আরম্ভের পূর্ব দিবস ও তার পর 
দুই দিন) সরম্বতী দাসীর তিরোধান উত্দব (চান্দ চৈত্র রুষ্ণ পক্ষীয় নবমী, 


দশমী ও একাদশী তিথি )-- ইত্যাদি এগুলির মধ্যে প্রধান | 


(5) শ্রশ্রীুতের পদ । 


করততাভজাদিগের নিজস্ব ধর্মগ্রন্থ বলিতে বিশেষ কিছু নাই । এই সম্প্রদায়ীরা 
বৈষ্ণব্দিগের বিভিন্ন গ্রস্থার্দি অনেক সময় নিজেদের বলিয়া বিবেচনা করেন এবং 
এ সমস্ত গ্রন্থ পাঠ বা! শ্রবণ ধর্মানুষ্ঠানের অঙ্গ হিসাবে পালন করেন। ইহাদের 
নিজন্ব, সাম্প্রদায়িক একমাত্র গ্রন্থ “ভাবের গীত" ব! 'প্রশ্রধুতের পদ'। ছুলাল- 
চাদ কর্তৃক রচিত--এই ধর্ম সম্পকিত সঙ্গীতগুলিই পূর্বোক্ত এ নাষে 
অভিহিত।১ সঙ্গীতগুলিতে 'লালশশী' ভনিতা দেখা যায় । লালশশী দুলাল- 
টাদের নামের সংক্ষেপিত ছস্মরূপ । ছুলালের দু" বাদ দিয়! চাদের প্রতিশব শশী 
যুক্ত করিয়া এ নাম গঠিত। লালশশী অনেক সময় 'শশীলাল' বূপেও উল্লিখিত 
আছে। এই সঙ্কীতশুলির যধ্যে এই ধর্মসংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যগুলির পুর্ণ পরিচয় 
পাওয়া যায়। কবিতাগুলির ভাষা এমনিতে খুব সহঙ্গ সরল--তবে অনেক সময় 
বাউলরীতি অনুপরণ করিয়। হেপালিভাব বা রহস্তময়তা ( সন্ধ্যা ভাষা বা সন্ধা 
ভাঁষ1) সৃষ্টির চেষ্টা আছে। অনেক আরবা, পাশা এমন কি কিছু ইংরাজী শব্দ 


১, বিস্তারিত আলোচন। সংযোজন ২-এ দ্র, 
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এবং বাউলদের অনেক পারিভাষিক শব কবিতাগুলির মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।৯ 
কবিতাগুলির সাহিত্যিক গুণ সত্যই প্রশংসনীয় | ডঃ স্থকুমার সেন কবিতাগুলিকে 
রবীন্্পূর্ব বাঁংল। সাহিত্যের মধ্যে দুলভ কবিত্বমণ্ডিত__ এমন কি কোন কোন 
ছত্রে গীতি কবিত! হিসাবে রবীন্দ্রনাথের প্রতিধ্বনি” লক্ষ্য করিয়াছেন । কিঞ্চিৎ 
অতুযুক্তি বলিয়া মনে হইলেও-ডঃ সেনের এই বক্তব্-_কবিতাগুলির 
সাহিত্যিক গুণের পরিচায়ক হিসাবে অবশ্যই গ্রহণযোগ্য 1২ 


স্প্পীশীশসী 


১ গীতগুলি, সওআল-জবাব রূপে গ্রথিত। ছুটি গীত মিলিয়ে একটি সম্পূর্ণভাব প্রকাশিত। 
এই রীতি কবিগানের চাপান-উতোর নাকি শফি প্রভ।বজাত বলা ছুরাহ। [দ্বতীয় সম্ভ।বনাটাই 
প্রবল বলে মনে হয়। কয়েকটি গীতে সাম্প্রদায়িক কোনে বক্তব্যের পরিবর্তে সাবজনান উদ্দার 
ধমনী তির ইঙ্গিত কিছু গীতে শাক্তপদাবল!র ভাবও লক্ষর্ণীয়। শেষ দ্বিকে কয়েকটি গাতে বড়ান্জ 
বুড়ির উল্লেখ কৌতুহুলোদ্দীপক | বিস্তারিত আলোচন! সংযোজন ২-এ দ্র. ।--সম্পাদ্দক 

২, কতীভঙ্গার কথ। ও গান ড. শ্রকুমার সেন (বিশ্বভারতী ১* বধ পৃ$১৬ )। 


পরিশিষ্ঠ 


ক 
ঠাকুর বংশের কুলজিনাম। 
রামশরণ পাল (কতাবাবা ) 


তরী সরস্বতী দাসী সেতী মা) (গোবিন্দ চন্দ্র ঘোষের কন্ঠ) 
| 


পা 
রামছুলালল বা! ছুলালচাদ আশাপূর্ণ4 কেন্য]) ভগবতী (কন্তা) 
স্ত্রী (৩য়) দিগম্বরী (সেজমাতা)১ (ম্বামী ধনীরাম পাল) 


| 
রাধামোহন কুগ্তবিহারী মখ,রামোহন ঈশ্বরচন্দ্র ন"বাবু) ইন্দ্রনারায়ণ৯ কন্তা* 


্ত্ী রতার্থময়ী স্ত্রী শিবন্ন্দরী শ্ত্রী কেদারময়ী 
] | ] 
ধরণীধর বীরচারদ রমসিকলাল সত্যচরণ 
রী স্ী (২য় পুত্র) (৩য় পুত্র) 
বাস কুস্থমকুমারী স্ত্রী ভবদাস্থন্দরী 
হরিদাস শৈলেশ্বর স্থরেন্্রনাথ গোপালকুষ্ 
ত্র নী রী রী 
সরম্বতী, দাসী নীরা মনোরমা নির্মলাবালা 
| 2০28৯ | 
নীরুষ্ণ। ১। কালাাদ 
সরশ্বতী ট্রাষ্ট 'এঠ্টেট ইত্যাদি ২। সত্যশিব 
(মানুবাবু) 
৩। ইত্যাদি। 


* ছুলালটার্দের কন্যার নাম জান। নাই। ঈশ্বরচন্দ্রের ছুই কন্া ছিল ; নাম 


(১) রাজুবাল। (ওরফে কালী ) (২) মোক্ষদ] ুন্দরী। বীরচাদ্দের কন্তাগণের 
নাম (ক) কিরণ বালা খে) সরোজিনী (গ) রুষ্ভামিনী । 


১. রামছ্ুলালের চীর বিবাহ। নদীয়1 কাহিনীতে রামছুলালের পাঁচটি পুত্র চার স্ত্রীর গর্ভজাত 
বলে উল্লিখিত । খানে ইন্্রনারায়ণের নামেও ইন্দ্রচন্ত্র রপে লিখিত ।--সম্পান্দক 


বাকারা 

ঠাকুর বংশ প্রসঙ্গে আর একজনের নাম স্বতম্থবভাবে উল্লেখ করা যাইতে 
পারে_তিনি কতামাতার পালিত পুত্র বকা্ঠাদ। যুলতঃ ঠাকুর্বংশীয় না. 
হইলেও ইনি ঠাকুরবংশীয় রূপেই গণ্য । কথিত আছে-_উহার গভধারিণী-__ 
জনৈক। বন্ধ্যা রমণী কতামাতার আনীর্বাদে পুত্রবত্তী হন এবং বাঁকাট।দকে ভ্রাত 
করেন। কিন্ত জন্মের পর বাঁকাা্দ প্রায় আস্থহীন মাংসপিণ্ডের মত দেখিতে 
হন বলিয়। মাতা তাহাকে মনোদুঃখে কতামাতাকে অর্পন করেন। কতামাতার 
মহিমার ইনি ক্রমে প্রায় শ্বাভাবিক দেহ লাভ করেন। অবশ্য দৈহিক বিরতি 
কিছুট। থাকিয়! যায় বলিয়া ইহার নাম হয় বাকাটাদ। ইনি ঠাকুর পরিবারে 
কতামাতার অন্যতয পুত্র হিসাবেই গৃহীত হউগ্জ(ছিলেন | কর্তামাতা ইহার শিক্ষা 
দীক্ষা এবং পরে ববাহাদির ব্যবস্থা করিয়া ঠাকুরবাড়ীর পূরবধারে স্বতন্ত্র বাড়ী 
করিয়া দ্বেন। ঠাকুর পরিবারের একজন হিসাবে ইনিও পারিবারিক বিভৃতির 
অধিকারী, এবং সেই হিসাবে ভক্তগণ কর্তৃক পুঁজি হন। ইহার ব1সগৃহও 
পবিভ্রস্থান বলিয়। বিবেচিত । 


ং₹যোজন--১ 
স্তুতি নিন্দার পসরা ঃ একটি মূল্যায়ন 


অগ্টাদশ শতাবীর মাঝামাঝি সময়ে তৎকালীন নদীম্ন| জেলার সন্নিহিত 
কয়েকটি অঞ্চলে তিনটি লোকায়ত ধর্মসম্পদ্ায়ের উদ্ভব ঘটেছিল । সহজিয়া 
ধারার অন্বন্্ এই তিনটি স্বতন্ত্র লোকায়ত ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে সাধনপদ্ধতি ও 
আচার আচরণে কিছু কিছু অমিল সত্তেও রীতিমত সাদশ্যও বিদামান | বাহাত 
তার! পৃথক সম্প্রদায় হলেও আস্থরধর্মে তাদের মধো যে এঁকাশ্তত্র বিদ্যমান 
তাতে এ অচ্মান মিথা। নয় যে তারা একই' মূল প্রবাহের তিনটি ভিননমুখী ধারা । 
এই তিনটি ধার। হুল» ঘোষপাডাকেন্দ্রিক কতাভজ। সম্প্রদায়, বৃর্তিভদ। কেন্দ্রিক 
সাহেবধনি সম্প্রদায় এবং কুষিয়ার লালন ফকিরের সম্প্রদায় । এছাড়াও সন্নিহিত 
অঞ্চলের অপেক্ষারুত ক্ষুদ্ধ কিন্ধ 'মন্ুরূপ মতবাদ্দী বলরামভজা, খুশি বিশ্বাসী 
ইত্যাদি সম্প্রদায়ের নামও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । কেন একটি বিশিষ্ট 
মঞ্চলে বিশেষ যুগে (অল্প আগে পরে) এমন একটি ধর্গান্দেলনের স্যত্রপাতি 
ঘটেছিল সে বিষয়টি রীতিমত কৌতুহলোদ্দীপক । আমাদের আলোচ্য মূলত 
কত্তাভজ সম্প্রদ্দায়ের মূল্যায়ন হলেও সামাজিক এবং যুগগত পটভূমি সম্পর্কে 
কিছু আলোচনা করে নেওয়া অপ্রাসঙ্গিক হবে না বলে মনে হয়। 

ব্রাহ্মণ্য শান্্-শীসনের নাগপাশে যখন বাঙ্গালী মাজ নিপীড়িত হচ্ছিল, 
সমাজ ঘখন বিভেদ্দপীড়িত হয়ে আত্মঘাতী উৎকেন্দ্রিকতার মুমূহূ্ণ অবস্থায় উপনীত 
হয়েছিল তখন অর্থাৎ সেই ষোডশ শতাব্দীতে চৈতন্যদেব বৈষ্বধর্ম প্রচার করে 
মুক্তির হাওয়া বইয়ে দ্িলেন। সাধারণ মানুষের মনে তখন নতুন করে আশার 
আলো। দেখা দিল, আত্ম-মা হাজ্ম্যের উপলব্ধির প্রেরণ।য় তারা উদ্ধ্ধ হল। ভারত 
তথা বাংল তে। বটেই বিশেষ করে নদীয়া ভেসে গেল সেই ভাববন্যায় । আচার 
অনুষ্ঠান, বিধিনিবেপ. তশ্বমন্ত্বকে উপেক্ষা কর। হৃদ্নয়।বেগের সেই অগ্সান প্রবাহে 
মিলিত হল জাতিধম নিবিশ্ষে আপামর জনসাধারণ । কিন্ত দুর্ভাগ্যের বিষয় 
চৈতন্যদেবের তিরোধানের পর থেকেই সেই বনা'র প্রবাহ স্তিমিত হয়ে এল । 
আচার অনুষ্ঠান, সংস্কার, ভেদ্বাভেদের শৈবালদম সেই অখণ্ড ধাঁরাঁতে ছোটবড় 
নানা বাধ! স্থ্টি করতে লাগল । চৈতন্যদেবের ভক্তিরস ধারা নতুন নতুন 
শাস্ত্রীয় শান ও বাধাঁনষেধেব চাপে নিস্তেজ হনে পড়ল। ভগবানের থেকে 
গুরু হয়ে উঠলেন বড়। মানবমহিমার প্রশস্ত ভাববন্যার মুখে বাধ রচিত হল। 

কিন্ত এই প্রাণপ্রবাহকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে ফেল। সম্ভব ছিল না। 


সংযোজন ৬৯ 


সমাজবঠ্ভূত দারিজ্যলাঞ্ছিত নিপীড়িত মান্গষের মধ্যে এই সহঙ্জ প্রাণের এঁক্য 
ফন্ত শোতের মত ক্ষীণধারায় হলেও চিরকাল বহমান ছিল । ভের্দবিভেদপীড়িত, 
শীস্বশাসনপিষ্ট, মানুষ চিরকাল কোর কামন। ও জহ্জসাধনার প্রেরণায় উদ্বছ 
হয়েছে । চৈতন্যদেবের প্রভাবে নবোদছুত সেই প্রাণপ্রবাহ চৈতন্ত-তিরোধানের 
পর আবার স্কিমিত হয়ে গেলেও তলে তলে ত্রাতা অন্তাজ আ।পারণ মাঞুষ 
নিজেদের প্রাণের তাগিদে সেই সহজ-ধারাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল । প্রতীক্ষায় 
উন্মুখ হয়ে ছিল সেই প্রাণের ধারার কিছুট। 'প্রাতি্ানিক সংঘবদ্ধ উদ্বোধন 
কামনায় । তাই, কিছুই বিস্ময়কর নন যে, পরবে যে লোকায়ত ধ্সম্প্রদায়- 
গুলির নাম করেছি তার প্রত্যোকটিরই উদ্ভব শাস্নির্ধারিত, বিধিবদ্ধ, উচ্চব্ণ 
দ্বারা পরিচালিত ধর্মাচরণের বিরে!পিতা করে এবং ভেদ্ববিভেদ্দহীন মানব মহিমা 
উদ্বোধনের কামনায় । এইসব ধর্নমতের প্রবতকণ প্রতিটি ক্ষেত্রে তথাকথি 
নিয়বর্ণের কোনো দরিদ্র হিন্দু বা খুসলমান ; কর্তাভজাদের ক্ষেতে যেমন প্রথমত 
একজন মুসলমান ফকির পরে সদেগাপজাতীয় একজন দরিদ্রচাধী। আরো 
লক্ষণীঘ্ন, সন্সিহিত অঞ্চলের মূলত দারিজ্যপীড়ত জনসাধারণের মধ্যেই এদের 
গ্রভাব ও প্রসার । অবশ্য-_কর্ত|ভজী1 সম্প্রদায়ের উদ্ভব এবং প্রাথমিক প্রভাব 
সন্নিহন্ত অঞ্চলে শীনাবগগ থ!কলেও পরে ব্যাপকভাবে অন্যান্য অঞ্চলে এবং ভদ- 
শক্ষতজনেগ মধো এর প্রসাব ঘটেছিল । কিন্ত সে অনেক পরের ইতিহাস । 

বপ্তত এইসব লোকায়ত ধসম্পদারগুলির উদ্ভব বিকাশ আলোচনার অঞ্চলটির 
কিছু গুরুত্ব অস্বীকার করা খায় না। তত্কালীন কৃষিভিত্তিক বৃহত্তর নদীয়াতে 
অনাবাদশী জশির প্রথচুনে দারিদ্র্য ছিল অতি ব্যাপক । সম্ভবত পলাশির যুদ্ধ- 
ক্ষেত্রের সানব্যও এই দারিদ্র্য বিস্তাবে সহায়ক হয়েছিল । এই অঞ্চলের জন- 
বসতির একটি বুহত্তর শংশও ছিল তথাকপিত নিয়জাতীয় এবং স্বভাবতই আথিক 
বিন্যাস-ব্যবস্থায় দরিদ্র । এই সব শাণারণ মান্যর্দে মণ্যে প্রাত্যহিক জীবন- 
যাত্রঘ যেমন ছিল দারিদ্রজনিত যে।গস্থঘ্ তেমনি এদেব মধ্যে ছিল শাস্ 
শাসনের পীড়ন থেকে মুক্তির জন্যে একটি হ্ুচিণপোধিত কামনা । সম্ভবত 
নিত্যানন্দেধ প্রচারক্ষেত্র হিসাবেই এই খোল] হাওয়ার সমন্যবার্ী কামনা এই 
অঞ্চলে বেশি করে প্রন পেয়েছিল । এইসব কারণেই এই অঞ্চলে পূর্বোক্ত 
লোকায়ত ধর্মগুলির বীজ প্রথম অঙ্করিত হয়েছিল । 

লোকায়ত এ ধর্মসন্প্রদদায়গুলির যুলবাণী ও সাধনপদ্ধতি বিশ্লেষণ করলে 
দেখা যাবে, প্রতিটির মধ্যেই, কমবেশি, মানুষের প্রতি শরদ্ধ৷ ও বিশ্বাস অর্থাৎ 
আত্মোপলব্ধি এবং আত্মমহিম। প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান 
ইত্যাদি বিভিন্ন মতাদর্শের সমন্বয় প্রচেষ্টা। এদের উদ্তবের উৎসে যে-মূল 
প্রেরণার কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি তারই যুগগত অন্ুসিদ্ধাস্ত এই সমন্বয় কামন।। 
শেষোত্ত এই বিষয়টি বেশ কোতুহলোদ্দীপক ৷ এদের বেশির ভাগেরই নাড়ির 


ঞ কর্তাভজ। ধর্মের ইতিবৃত্ত 


'যোগ যেমন একদিকে সহজিয়। বৈষ্ণব সাধনার সঙ্গে অন্যদিকে সুফি মতাদর্শের 
সঙ্গে ৷ এর সঙ্গে মিশেছে তৎকালীন শ্রীষ্টীয় প্রভাব । কর্তাভজাদের মধ্যে শ্রীষ্টানী 
প্রভাব এদের দশ নিষেধাজ্ঞা পালন ও “দায়িক মজলিশ” নামক অনুষ্ঠ।ন, যার 
মুখবন্ধে গান কর] হয় £ “অপরাধ মার্জনা কয় প্রতু- -**" ইত্যাদি । ( দ্র" ভাবের- 
গীত ৪র্থ সং ১৩৮৪ পৃঃ গ)। প্রস্থ মধ্যে বিস্তৃত আলোচনা দ্রষ্টব্য)। সাহেবধনিদের 
মধ্যেও অনুরূপ গ্রীষ্টানী গ্রভাব লক্ষণীয় । তাদের একটি গান £ 
দশ আজ্ঞা পালন কর। 
প্রভুর নামের গুণে দিব্যজ্ঞানে ত্রিভুবনে ভংক1 মারো । 


গৌসাই চরণ বলেন কুবিরকে 
প্রেম করে! যুতে প্রভুর সাথে পরম খে 
শুনরে সাফ অর্থ বলি ঈষু করিবেন নিস্তার । 


সাহেবধনিদের গানে হিন্ু-মুসলমান সমন্বয়ের বানীও স্পষ্ট £ 
১। আল্লা মহম্মদ রাধারুষ্জ একাঙ্গ একাত্মা সার । 
অথবা 
২। আলা আলজিহবায় থাকেন 
কুষ্ণ থাকেন টাকরাতে । 

রামবল্লভীদের উপাস্য ; “কালীকুষ্চ গভ খোদ11 (সাহেবধনিদের গান- 
গুলি ড্রষ্টব্য-_“সাহেবধনী সম্প্রদায় তাদের গান"__স্থধীর চক্রবর্তী )। 

এই পটপূমিকার কথা স্মরণ রেখে এবার কর্তাভজ] সম্প্রদায়ের যূল্যায়নে 
অগ্রসর হওয়। যাক । 


৬ 
সি 


এই সব উপসম্প্রদায়গাঁলর মধ্যে নিঃসন্দেহে কর্তাভজ। সব থেকে বেশি 
পরিচিত । এইদ্রিক দিয়ে বাউলদের পরেই এদের স্থান। পরিচিতি বলতে 
কিন্তু সর্বদা শ্রান্ধার আসনে প্রতিষ্ঠা বোঝায় না!। অন্তত কর্তাভজাদ্দের 
পরিচিতিতে প্রশংসা অপেক্ষা নিন্দার পশরাই বেশি ভারি । নিন্দা বা প্রশংস। 
যেদুট্টি নিয়েই হোক ধার কর্তাভজাদের প্রসঙ্গ আলোচনা করেছেন-_ 
তাদের আলোচন!য় কিছু কিছু পার্থকা সত্বেও কয়েকটি সাধারণ তথ্যও 
পরিবেশিত হয়েছে । সেগুলিকে সংক্ষেপে নিয়োক্ত প্রকারে লিপিবদ্ধ কর! 
যেতে পারে। 


(ক) আউলটাদ বা আউলে্ঠাদ নামক জনৈক বৈষ্বতাব।পন্ন মুসলমান 


সংযোজন ১ 


হফকির অথবা বাউল মতাঁবলম্বী গৃহবিবাগী কোন হিন্দু গুরু এই ধর্মমতের মূল 
প্রবর্তক । [একজন সমালোচক অবশ্য ফকিরের অস্তিত্বে সন্দিহান | ] 

(খ) সম্প্রদায় হিসাবে কর্তাভজাদের প্রতিষ্ঠা পূর্বোক্ত প্রবর্তকের ২২ জন 
শিষ্ের অন্যতম রামশরণ পাল নামক জনৈক সদেগাপ এবং তাঁর বংশধরগণের 
দ্বারা । 

(গ) এই সম্প্রদায়ে বর্তমানে শিষ্যদের মধ্যে হিন্দুদের প্রাধান্য থাকলেও একদা 
বহু মুসলমানও এই সম্প্রদ্রায়ের অস্তভূক্তি ছিল। শিষ্য সম্প্রদ্রায়ের মধ্যে নি্নবিস্ত, 
অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত জনসাধারণ এবং নারীদের সংখ্যাধিক্য । 

(ঘ) এই ধর্মমত সহজিয়া! বাউল সাধনার বিবতন প্রস্থুত। ফলে একদিকে 
এর নাড়ীরষোগ বৈষ্ণব সাধানার সঙ্গে অন্যদিকে এর মধ্যে ইসলামী সুফী 
মতবাদের প্রভাবও বিদ্যমান। এদের আচার অহুষ্ঠান বিধিনিষেধে কিঞ্চিৎ 
গরীষ্টানী প্রভাবও অনুমেয় । 

(ঙ) এই ধর্মমতের লক্ষনীয় বোশষ্ট্য জাতিভেধহীনতা, বিশিষ্ট কোন দেবদেবী 
সম্পর্কে আগ্রহহীনতা, সহজসরল জীবনাচরণ ইত্যাদি । 

পুবোক্ত এই বৈশিষ্ট্যগুলি বা এদের মধ্যে প্রচলিত কিছু স্বতন্ত্র পারিভাষিক 
শব যথা, গুরু ও শিস্কের পরিবর্তে যথাক্রমে “মহাশয়” ও 'বরাতি” এবং 
উপদ্েশাবলীর নাম ট্যাকশালী বোল”,-এসব কিছু এমন নিন্দশীয় ব্যাপার 
নয়। বরং যুগ ও সমাজের পটভূমিকায় বিচার করলে এসবের উপযোগিতা 
অনেকাংশে ম্বীকার্ধ। তবুও বিস্ময়ের কথা, এই সশ্প্রদ্বায়ের উদ্ভবের কিছুকাল 
পর থেকেই বহুদিন পর্যস্ত এদের সম্পকে যত আলোচনা হয়েছে তার মধ্যে তীক্ষ 
নিন্দাবাণী ও তির্যক বক্রোক্তিই বেশি । এবং লক্ষণীয়, যদিও এই সম্প্রদায়ের 
উদ্ভবে এবং প্রসারে মচেতনভাবে, কিন্ব। যদ্দি ধরেও নেওয়! যায় স্বার্থের খাতিরে 
_ অর্থাৎ সম্প্রদ্দায়ীদের সংখ্যাবৃদ্ধির উদ্দেশ্য__একটি সমন্বয় প্রচেষ্টা এদের মধ্যে 
ছিল, তবুও এর বিরুদ্ধে আক্রমণ এসেছে রক্ষণশীল হিন্দু গ্াগ্তান তথা মুসলমান 
সব সম্প্রদায়ের কাছ থেকেই । কিছু কিছু প্রশংসার বাণীও যে উচ্চারিত হয়নি 
তা নয়, কিন্ত তুলনায় তার পরিমাণ শুধু কম তাই নয়__তার ধারও কম। 
আবার এটাও লক্ষণীয়, তৎকালীন যুগে এত নিন্দা বিরোধিতা সত্বেও এর জন- 
প্রিয়তায় তেমন ভাট পড়েনি । সাম্প্রতিক কালে এই ধর্ষের বা সম্প্রদায়ের 
পূর্বেকার সে জৌলুশ নেই__তা কিন্ত এ নিন্দাবিরোধিতার জন্যে নয় ; তা কাল- 
গত বিবর্তন ধারার ফলে। বিষয়টি তাই একটু খুংটিয়ে বিচার করা৷ প্রয়োজন । 
সেই উদ্দেশ্যে প্রথমে নিন্দ। স্তৃতির একট খতিয়ান করে নেওয়া যাক । 


প্রথমে নিন্দাবাণীগুলির পরিচয় নেওয়া যাক । 
এই সম্প্রদায় সম্পর্কে প্রথম লিখিত বিবরণ উপস্থিত করেন জা. খা, ₹/ 27৫. 


৭২ কর্তাভজ। ধর্মের ইতিবৃত্ত 


4১512010 [9598101)95 ০1 [তে । এরও আগে মিশনারী কেরী ও. 
মার্শমান ঘোষপাড়াতে রামছুলালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছিলেন এমন তথ্য পাওয়া 
যায়। [ গ্রস্থমধ্যে রামছুলাল সম্পকিত আলোচনার পা. টা দ্র. ] তাদের বিবরণ 
প্রকাশিত হয়েছিল কিনা জান। যায় নি। সহজেই অনুমেয়, এই মিশনারীর। 
কর্তাভজ ধর্মের প্রতি আকুষ্ট হয়ে এর খোঁজখবর নিতে অগ্রসর হুন নি। 
তাঁদের উদ্দেশ্য ছিল ধর্ম সাত্ত্রাজ্য বিস্তার | স্থতরাং ড%৪০-এর বিবধণে তথা 
বর্ণনার অন্তরালে কতাভজ1 সম্পর্কে তি্যক উক্তি স্বাভাবিক £ 

176 (7২910758181) 17097508060 17010100095 (120 176 ০০৮10 
0016 0106 1610195% ৪774 00091 01508.595.. ,.*. 

৬৫2 1 15 1906918060 116 (1.6) 91011) 00121071111109600 119 


501091109,6019.1 0০9৬/015 (0 (1২210052181) ) 


নি 0010) 8. 51069 01 0990 0০9৮০16৮176 (1২910521810) 109০08179 
[101)) 2110 1815 501) 10৮/ 11০5 11) 01111001709, 

উক্তিগুলি একেবারে হয়ত মিথ্য। নয়। কিন্তু সত্য উদ্ঘাটনের উদ্দেশ্য 
অপেক্ষা তির্ধক মনোভাবই 7915040০0, 77969049৭ প্রভৃতি শব্দাবলীতে 
ব্যঞিত। (স্থুলাক্ষর আমার )। 

ন্‌. 17, ড/11091-এর ভারতীয় ধ্ীয় সম্প্রদায়গুলি সম্পকিত বিবরণ, যা পরে 
গ্রন্থবদ্ধকপ নিয়েছিল ( ১৮৬১) তারও প্রথম প্রকাশ 51200 চ২95980195---- 
১৮২৮-এ | উইলসন ওআর্ডের রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন, এ তথ্য অবগত 
হয়] যাঁয় তার রচনার পাদটাক। থেকে । উইলসনের দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক মিশনারী- 
স্থলভ নয়, তবুও কর্তাভজী ও ভ|রতীন বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায় সম্পর্কে তার 
বিশ্লেষণে বিদেশী মনোভাব একেবারে অনুপস্থিত নয়। তাই তিনি ত্রাঙ্গণ) 
প্রাধান্যেতর পরিবতে নিম়্বর্ণের ব্যক্তিদের গুরুগিবি প্রভৃতির তাৎপর্য সমাজ ও 
যুগের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ ন। করে তির্যক মন্তব্য করেছেন 2 40139 17005261028 
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কর্তাভজাদের সমৃদ্ধির সমসামগ্সিক কালের অন্যতম ধর্মগুরু রামকুষ্ণদেব 
অনেকবার এদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন । ক্থামৃত ২য়/৪র্ঘ/ংম ৩।গে 
একাধিকবার কর্তাভজাদের সাধনার স্বরূপ সম্পর্কে রামরুষ্রে স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে 


সংযোজন নি 


উচ্চারিত যেসব মন্তব্য রয়েছে, অস্তত আপাতদৃষ্টিতে তা খুব শ্রদ্ধেয় নয়। 
বস্তত রামরুষ্ণের পক্ষে প্রকৃতি সাধনার কোনে। রীতিকে সমর্থন করা শ্বাভাবিক 
ছিল না। যদিও রামকষ্জের উক্তিগুলি থেকে বোঝা খায় তিনি এদের সাধনার 
রীতি বৈশিষ্ট্য ঠিকমত বুঝেছিলেন এবং 'যতমত ততপথ' নীতিতে বিশ্বাসী 
রামক্ষষ্ণ খুব তীক্ষভাষায় কোনো! মতের নিন্দা না করলেও, তিনি এদের 
প্রশংসাও করতে পারেন নি- একথাও সত্য । অক্ষয়কুমার সেনের শ্রীশ্রীরামকুষঃ 
পুথিতে উল্লিখিত 
সমক।লে গ্রচলিত কর্তাভজ।মত | 
ভগনানে টার এ৪ এক পথ ॥। 
পথটি বড়ই "নাংগা উপন। তাহার । 
এই উক্তি রামক্রষেের মনোভাব প্রকাশক বওলে অগ্তায হয় নী। সিদ্ধির অন্যতম 
পথ হিনাবে স্বীকার কলে এ পখটিকে নোখপা। বল। হয়েছে | 
এনপরই উল্লেখষেগা অক্ষয়কুমার দত্তের উ্ত। কর্তাভজ। সম্পকিত 
এর আলোচনাও গ্রন্থবদ্ধ হবান "আগে তন্ববে।ধিনীতে প্রকাশিত হয়েছিল 
১৮৫০-এ | ইনি উইলশনের দার! অনু প্রানি হয়েই-যে ভাগতবরধায় উপাসক 
সম্প্রদায় রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন মে তথ্য স্ববিদিত (এবং উভয়েরই তথ্য 
সরধণ[হক পণ্তবত একই ব্যাক্ত--ভৈরব্ন্দ্র দ)। কিঞ একথ|ও স্বীকাধ, তান 
অন্ধভাবে উইলসনকে অন্ধ না করে নিজের |বচারবোধু অস্গখায়ী বিভিন্ন 
সম্প্রদ[র ও উপস্প্রদাষের তত্বগত ভিত ও আচার অনুষ্ঠানের বিশ্লেষণ ও 
মন্তখ্য কবেছেন। বস্তুত কতাভজ। "প্রভৃতি উপসম্প্রদায় সম্পকিত আলোচনায় 
অন্গয়বুমারের বিরুকে বছ্েষ পিকপতার যে অভিযোগ কর। হয় 1 পে।ধহয় 
কিছুট। াতরঞ্জিত। বণ্তব|দধী, বৈজ্ঞ|নিক দুষ্টিসম্পন্ন, ত্রাহ্গঘেস। অক্ষয়ণ্মরের 
পক্ষে সহজিয়া আচ।র অঙ্গঈানকে বিনা দিপু মেনে নেওয়। সপ্তব ছিল না। 
তবু৭ এতিহ|সিকের মনোভান 'নয়ে অঙ্গমকুমারই প্রথম ভার আলোচনায় 
প্রতিটাত। ধঞগুরুর আ।দশের সমুননা 54 তন্বকশান বাস্তব অবনাতি, এ ছুয্পের 
পার্থক্য নদেন কখোছলেন। ভার উঠি 5 এবাধহয় সম্প্রদায় প্রনঙকের 
অভিপ!ন্ন উন্তমই ছিল, [গ তাহ গঙঈগাঁতকের। ভৎপ্রদশিত পথ ইহহতে 
পরিভরষ্ট হইয়!ছেন | নন্দার অনন্য পক্ষ্যে অন্ধিষ্ঠ না হলেও তিনি এই সম্প্রদায়ের 
বিরুদ্ধে একট! নতুন আঁভিখেগ উথ|পন করেছেন, য1 হাতপূর্বে আর কেউ 
করেন নি। ওআরড, উইলসন প্রভাত সম্প্রদদার প্রবর্তক বা প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে 
অলোৌককতার ভেক্ি দেখিয়ে অর্থোপ।্জনের আভষে!গ করলেও ব্যভিচারের 
গ্রস্ঙ্গ উখাপন করেন নি। অক্ষয়কুমার তা করেছেন । 


এর সমসাময়িক কালে, কিছু আগে ব। পরে, সংবাদ প্রভাকর, সোমপ্রকাশ 


৪ কর্তাভজা ধর্মের ইতিবৃত্ত 


প্রভৃতি সাময়িক পত্রে কর্তাভজ] সম্প্রদায় সম্পর্কে কিছু প্রতিবেদন প্রকাশিত 
হয়েছে । সম্পাদকঘয়__ঈশ্বরপ্তধ এবং দ্বারকানাথ বিদ্যাভৃষণ-_উভয়েই ছিলেন 
রক্ষণশীল হিন্দু । হ্বভাবতই বর্ণাশ্রম-সংস্কারবিরোধী এই নব ধর্মপ্রচেষ্টা সম্পর্কে 
এদের পক্ষে খুব শ্রদ্ধাণীল হওয়া সম্ভব নয়। ঈশ্বর গুপ্ত তার কিছু কিছু 
কবিতাতেও কর্তাভজা্দের মানুষকে কর্তা" বলে স্বীকার করা, লাক মধ্যে 
€লোকাচার, সদগুরু মধ্যে একাকার” প্রভৃতি বাণীর প্রতি তির্ধক মনোভাব 
প্রকাশ করেছেন । সংবাদ প্রভাকবে ৩০. ৩. ১৮৪৮-এ প্রকাশিত পত্রেও দেখা- 
যায়, “দিও এই ধর্ম শাস্মসম্মত নহে ও ইহার বাহ্য প্রকরণ সমস্ত অনাচারযুক্ত 
তবুও ইহার অন্তরে কিছু সারত্ব থাকিবেক, এরূপ অনুমান করা নিতান্ত অসঙ্গত 
নহে। ইত্যাদি উক্তির মধ্যে রক্ষণ-শ্ীলতার ভিতরও কিছু উদার দৃষ্টির 
পরিচয় আছে। বিশেষত এই ধঞ্জের ভক্রমগ্ডলীন মধ্যে সৎকুলোপ্তব মান্য বিদ্বান 
এবং স্থক্ম্রগ্িজনঃও যে ছিলেন একথাও এখানে উল্লিখিত । কিন্ত এর 
'ষোলে৷ বছর পবে সোমপ্রকাশে প্রকাশিত প্রতিবেদনে €(৪.৪.১৮৬৪ ) নিন্দার 
দিকেই বৌঁঁক বেশি । ছিতন (লাকের মধ্যে এই ধর্মেব সবিশেষ প্রাছুর্ভাব। 
ভদ্রলোকেরা উহার আদব কর] দূরে থাকুক, যাহাবা এই ধর্ম অবলম্বন কবে 
ঘ্নাহাদিগকে ঘ্বণী করিয়া থাকেন, তবে যে ২৪ জন ব্রাহ্মণ ও কায়স্থকে এই ভ্রমে 
পতিত হইতে দেখিতে পাওয়া যাৰ তাহ!বাও মুখখভায় ইতর লোকের তুল্য । 
* * * ইহার ভক্তদিগের নানা প্রকার যথেচ্ছচারিতার বিলক্ষণ সৃবিধা আছে 1? 
দোলমেসায় সমাগত 'যাত্রীপগে মধ্যে চৌদ' আনা স্ত্রীলোক। কুকামিনী 
অপেক্ষা বেশা|ই অধিক , পুরুবদ্িগেন সকলেই প্রা মুখ।” এই প্রতিবেদনে 
তঙ্কালীন “কতা” উঈশরচ-্দ্র4 বিলাস বাসন উচ্ছল তার ইঙ্গিত আছে এবং 
এই ধর্নপ্রচার ষে নিতান্ত উদ্দেশ্য প্রণোদিত স্বার্থসিদ্ির চেষ্টা তারও উল্লেখ 
আছে £ এই সকল দেখিনা স্পষ্ট বোধ হইতেছে, যান এই ধম প্রবতিত 
করিয়াছেন, তান বিলক্ষন বুদ্দিমন, চতুর ও উদাধশালী। এই ধর্মের স্থষটি 
কিয়া তাহার নিজনামকে চির প্রাপদ্ধ ক।রবার আভল।ষ ব্যতিরিক্ত অন্যকে ।ন 
অভিসন্ধি ছিল ঢিনা, এখন নির্ণঘ্ করা কঠিন এই উক্কিতে ওদ।ধশালী 
শবাটি ছাড়া সবই তির্ষক মনোভাব প্রকাশক | 

এরপরেই নাম করতে হয় পাচালি গায়ক দাশগখে রায়ের €(১৮০৬৫৭)। 
ইতিপূর্বে ইংরেজি বাংলায় প্রকাশিত যে সব উক্তির উল্লেখ করোছ তা সবই 
লিখিতরূপে প্রকাশিত হয়েছিল বলে তার প্রভাব শিক্ষিত জন ছড়া অন্যের 
মধ্যে খুব ব্যাপক হতে পারে নি। তার স্বক্ূপও অবিষিশ্র ছিল না। কিন্তু 
দাশরথি রায় অবিমিশ্র এবং তীক্ষ বাঙ্গ ছাড়া এদের আর কিছুই উপহার দেন 
নি আর জনপ্রিয় সঙ্গীতের মাধ্যমে তা প্রকাশিত ছিল বলে এর প্রভাব ছিল 
ব্যাপক। দাশরথি রায় কর্তাভজাদের সম্পর্কে ধেশ কয়েকটি গাণ রচনা করে- 


সংযোজন নত 


ছিলেন এবং তার মধো কর্তাতজাদের উদ্ভব, ধর্মীয় আচার আচরণ, মানব মহিম। 
প্রচার, জাতিভেদ না মান! ইত্যাদি প্রতিটি বিষয় ব্যঙ্গাত্বক ভঙ্গিতে গীত হয়েছে 
'এবং এদের বিরুদ্ধে ব্যভিচার সমেত নানা অভিযোগও উত্থাপিত হয়েছে। 
ঠ দ্র, কলিকাত] বিশ্ববিপ্যালয় প্রকাশিত, শ্রীহরিপর্র চক্রবর্তী সম্পাদিত, দাশরথী 
রায়ের পাঁচালী € ১৯৬২) পঃ ৬৬২--৬৬৯ ] রক্ষণশীল দাশরথি এই জাতি 
বিচারহীন নবধর্মের প্রচারে যে রীতিমত উদ্দিগ্ন হয়েছিলেন তা তার শ্লেষাত্মক 
ভাষা ব্যবহারেই বোবা যায়। বন্বত দ্াশরথি কেবল কর্তাভজ। নয়, বিধবা 
বিবাহ, বৈরাগী বৈষ্ণব প্রভৃতি কারে! সম্পর্কেই সহানুভূতিশীল ছিলেন না। 
কবির মনোভাব প্রকাশক সামান্য একটু উদ্ধতি দেওয়া যাক £ 
যেমন ঢেকিশালে কুকুর কর্তা, বনের কতা পশ্ত | 

শ্বশানের তৃত কতা, চোবের কতা যান 

সং সং এ সং 

মাঠে গোঠে রাখাল কর্তা জাতুডে কর্তা দাই । 

ভেড়ার গোয়ালে বাছুর কর্তা, এ কর্তা তাই ॥ (পৃঃ ৬৬৫) 
এদেব 'বিলোপের জন্যে উন্মুখ হয়ে দাশরখি শেষ পর্যন্ত রাজশক্তির আম্কৃল্য 
কামনা করেছেন £ 





ভেঙ্গে বল! নয়, ভেঙ্গে বলা নয়, 
বশচে কুল, অনুকুল হয়ে যদ্দি 
রাজ] দেন সাভারে । (পঃ ৬৬২) 

১৮৭১ খ্রীষ্টাবে প্রকাশিত কেদারনাথ দন্ত (ভাড় ) প্রণীত নকশাধর্মী রচনা 
“সচিত্র গুলজার নগর' গ্রন্থে ছুইবার কতাভজ? ধর্মের প্রসঙ্গে পরোক্ষ উত্থাপিত 
হয়েছে । [দ্র চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত উক্ত গ্রন্থের পুস্তক বিশণি 
সংস্করণ, জুলাই ১৯৮২-এর পৃঃ ৪৯-৫২, এবং ৮১--৮৭ ]| আপাতদৃষ্টিতে মনে 
হতে পারে কর্তাভজ1 সম্প্রদ্ধায়ের বর্ণনাই লেখকের উদ্দেশ্য । সম্পাদক শ্রী 
বন্দ্যোপাধ্যায়ও সেই রকম মনে করেছেন । আসলে লেখক কিন্তু ছুটি ক্ষেত্রেই 
কর্তাতজার নামের আড়ালে ব্রাহ্গধর্ম বা সম্প্রদায়ের ব্যঙ্গচিত্র রচনা করেছেন। 
তাই কেবল কঙভজ! না বলে এঁনক্ষলঙ্ক করতাভজা বলেছেন। যাই হোক 
লেখকের পরোক্ষ উক্তি থেকেও কর্তাভজ। সম্পর্কে তার মনোভাবের আভাস 
পাওয়া যায়। এই মনোভাব শ্রদ্ধার নয়, যদিও তা পুরোপুরি নিন্দারগ নয়। 
অবশ্য নিন্দার ভাগই বেশি । লেখক যে চিত্র রচনা করেছেন তার মধ্য কল্পন। 
এবং ইচ্ছাকৃত বিরতি অনেক আছে । লেখক কর্তাভজ। সম্পর্কে ভালভাবে 
বিশেষ কিছু জানতেন না, বোকা যায় তার পরিবেশিত তথ্য থেকে । যেমন 
'তিনি লিখেছেন, মহাত্মা! ছুলাল পাল এই ধর্ম সংস্থাপন করেন? (পৃঃ ৪৯) | এই 


৭৬ কর্তাভজা ধর্মের ইতিবৃত্ত 


সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা এতিহাসিকভাবে রামশরণ পাল, ছুলালচন্ত্র পাল নন, 
যদ্দিও সম্প্রদায়কে দুঢ় সাংগঠনিক ভিত্তির উপর দাড় করানোর গৌরব তার । 
সম্প্রদ্দায়ের তত্বভিত্তি এসেছে আউলটাদ্দ নামক ফকিরের কাছ থেকে । এসব 
কথ গ্রস্থমধ্যে বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে । যাইহোক, কর্তাভজা 
সম্পর্কে তাব পরবর্তী উক্তি, 'কর্তাভজার! সামান্য কথায় বলে যে “মেয়ে 
হিজড়ে পুরুষ খোজা তবে হৰে কতাভজা” আজকাল কালের কুচক্রে ঠেকে 
একথ]। উপহাসের মধ্যে হয়েছে,---- পরে কালেতে অজ্ঞানতী দোষে জীতেন্দ্রিয় 
লোকের অভাবে আমাদের উপ|সকের। সারতত্ব ছেড়ে ইন্দ্রিয় স্থখের পরতন্ত্র হয়ে, 
ধর্মের পথ অপর্দে রোদ করে (পৃ ৫০)1- ইত্যাদি খুব অশ্রদ্ধার কথা নয় । 
এন পরেই লেখক ইঙ্গিত করেছেন কর্তাভজাদের ছুনতি দেখে তাদের সঙ্গে 
মতান্তত্নের ফলে হআাঙ্গধর্দের উতৎ্পর্তি__একথা তথ্য হিসাবে ভ্রান্ত । উভয় ধর্মের 
মধ্যে জাতিভেদ না মানা, আম্মদর্শনের প্রাধান্য প্রভৃতি সাদৃশ্য কিছু কিছু আছে 
তবে কর্তাভজার দলছুট হয়ে ব্রাঙ্ষবঙ্জের উত্পান্র, এ উক্তি ব্যঙ্গাকক। লেখক 
একটিলে ছুই পাখী মারতে গিয়ে উভয়ত লক্ষ্যব্রষ্ট হয়েছেন । তবে গ্রন্থমধ্যে 
সম্প্রদ্ধা় কতীপ্র যেঁচিত্র আছে ত1 সম্ভবত ঈশ্বরচন্দ্র পালের আদলে অঙ্কিত । 

১৮৮৩ শ্রীষ্টাকে গ্রকাশিত সঙ্জীবচন্দ্র চট্োপাধ্য।য়ের 'জাল প্রতাপ চাদ? গ্রন্থেও 
কঙাভজ। সম্পর্ন/য়েব পরোক্ষ প্রসঙ্গ আছে । লেখকের স্বকীয় কোন মন্তব্য 
এখানে নেই । তবু প্রাসাঙ্গক ষে চিত্র আছে তাতে একদিকে যেমন কর্তাভদ। 
সম্প্রদায়ের জন(প্রয়ত|র উর্দিত আছে তেমনি অন্যদিকে কিছু নিন্দাবণীরও 
ইঙ্গিত আছে। [ দ্র- উদ্দগ্রন্থের ১৩৮৫, ১লা বৈশাখে প্রকাশিত মণ্ডল বুক 
হাউস সংস্করণের 'জালরাজ। ধম প্রণেতা” নামক ২৩ তম অপ্যায় পৃঃ ১১৫--১১৭)। 
মোকদ্দমায় হেরে জালরাছা জীবনের শেষভাগ অতিবাহিত করেন রামপুর 
চন্দননগর অঞ্চলে । মোকদ্দমার রায় বোরয়েছিল ১৮৩৯ এর জুলাউ এ। 
জালরাজার মৃত্যু হগ্সেছিল ১৮৫৯1৫৩ তে। সুতরাং বর্ণনার কল ১৮৪০--৫০। 
ঘে|ব্প।ড়ায় তখন শঈশ্বরচন্ের আমল । এ সময়ে রাজ] নিজে সিত্যনাথ, নাম 
নিঘে একটি ধ্জসম্প্রদা য়ে পল্তন করেন । ল্িনি নিজেও মন্ব দ্রিতেন, তার শিষ্য 
প্রশিয্যেরা৪ মন্ত্র দিতেন । তিনি যে মন্ত্র দিতেন তাহা বিষ্ুমন্ত্র নহে, শক্তিমন্থও 
নহে। তাহার দীক্ষা প্রণ[লী, অচ্চনা প্রভৃতি নৃতন প্রকার । স্থানে স্থানে 
লোকে তাহাদের ঘোষপাডার দল বলিয়। জানে ।১ (পৃঃ ১১৭ )। 

স্পষ্টত কর্তাভজ1 সম্প্রদায়ের সাদুশ্যে এই নূন সম্প্রদায়ের উদ্ভব । আই 
রাঁজ1 নিজে নাম গ্রহণ করেছিলেন “সত্যনাথ* । ঘোষপাড়ার ধর্মের অন্ত নাম 
'সৃত্যধর্ম। ৷ অবশা রাজ] এই ধর্মে রীতিমত দীক্ষিত হয়েছিলেন কিন! জানা? 
নেই। হয়ত ঘোষপাড়ার মতের জনপ্রিয়তা এবং সম্প্রদদীয়কর্তার অর্থপ্রাচুর্ধে 
তিনি আকুষ্ট হয়েছিলেন । লেখক নিঙ্গে এঁ অঞ্চলে গিয়ে নিজের কানে শুনে, 


সংযোজন রী 


সম্প্রদরায়কর্তারূপে রাজার নিম্নোক্ত বর্ণনা দিয়েছেন £ "শুনিলাম, তিনি তথায় 
ঠাকুর সাজিয়। দিন যাপন করিতেন। নিত্য সন্ধ্যার সময় বেশ্যারা আসিয়া! এক 
এক পঞ্চপ্রদীপ আর ঘণ্টা লইয়া একত্রে তাহাকে আরতি করিত ; তিনি 
ঠাকুরের মত সিংহাসনে বসিয়। দীপের নৃত্য দেখিতেন |, (পৃঃ ১১৫-১৬)। এ 
চিত্র শ্ধেয় নয়। বিশেষত বেশ্যা এবং অন্যান্য শ্ত্রীলোকদের মধ্োই যূলত এই 
ধর্মের প্রসার ছিল একথাও ঘোষপাড়ার ধর্ম প্রসঙ্গে অনেকের নিন্দাউক্তির 
সঙ্গে সূূশ । জাল প্রতাপটাদ্দের এই নতুন ধর্মের বর্ণনা তাই লেখকের 
নিঙ্গস্ব মত কিনা জানা না? গেলেও, পরোক্ষে কতাভজাদের প্রতি নিন্দাই 
বলা চলে। 

১৮৯৬-এ প্রকাশিত নবদ্বীপ পণ্ডিত মগুলীর সভাপতি ঘোগেন্্নাথ 
ভষ্টচার্ষের গন ঠা 085695 810 99০65, গ্রন্থে গুরুবাদী সম্প্র্দ|যুগ্ড'লকে রীতি- 
মত হেয় প্রতিপন্ন কর! হয়েছে । অধায়ের নামকপণেই তা স্পষ্ট 2 270)6 701570- 
[১0187910 000 ৬/0151)11910176 5090195 01 73920817 । এই সম্প্রদায়গুলির 
মধ্যে কর্তাতজা যে সব থেকে প্রধান একথা স্বীকার কবেও এদের সম্পর্কে 
আলোচনায় যোগেন্দ্রনাথ শ্রদ্ধার কে!ন উপাদান খুঁজে পান নি। (দ্র. উক্ত গ্রন্থের 
১৯৬৮-তে পুনরমুদ্রিত সংস্করণের ৩৮৩-৮৫ পৃঃ )। যোগেন্নাথের দৃষ্টি নৈঠিক 
ব্রা্ষণের রক্ষণশীলত। প্রভাবিত ফলে সহজিয়া সাধনা তার কাছ থেকে কোনো 
শরদ্ধাই প্রত্যাশা করতে পারে না। যোগেন্দ্রনাথ তাই এই সম্প্রদ্ধায় কর্তার 
মিথ্যাচার, দুস্থপীড়িত নরনারীর, বিশেষত নারীদের দুর্বলতার স্যোগ নিয়ে 
অর্থশোষণের জমিদার সুলভ প্রচেষ্টার উল্লেখ করেছেন । লেখকের ভাষায় £ 7০ 
0০ 15805 ৮10) 2 [976665%6 07 €9001170 77007895 11017. 1015 
[0110%/918, (7২810521811) 06010190 (19. 110 ৮/85 0106 [01019116101 01 
০৬61% 1)101002] 0০090% 2110 11126 109 585 911011100 0 ০0191] 12101 
2010 ০৮919 110010181) 06115 0017 2110/1176 119 5011 ০ 09০০819 1015 
7০90. 11170 1092, 15 91 51100119710 01090 110%01550 11) 0106 
1৬918008, 01210 06 01)010 02) 2100 1895, 0000051) 01 2. 1020101) 51712116] 
50816, 861৬6 ৮91 511071191 101109595, 10 91009106 1115 11819) 
2170 00 &1৮০ 2 060010181% 11661650 60 1018 01109%915, 1176 
18109 20091775006 910191 210010£ 115 19006 85 1715 051111চি 
৪00 291005 টি ০0116061078 115 15121)9, 10109 1091011 
06 0109 ৫0095 01 (09 5609৮ 816 9/0100617 ৮/1)0 168.0119 198 0196 
51081] [2১ 0086 15 06008.0090. 01 00910, 001 0179 52105 01 $০011175 
10108 116 10 08617 171502005 800 01011017017. (সুলাক্ষর আমার ) 
মূল ধর্মের তাত্বিক বৈশিষ্ট্যগুলির গুণাগুণ বিশ্লেষণ অপেক্ষা সম্প্রদরায়কর্তার চাতুর্য 
ইত্যাদির উল্লেখই যোগেন্দ্রনাথের বর্ণনায় স্থান পেয়েছে । এমন কি মূল প্রবর্তক 


৭৮ কর্তাভজা ধর্মের ইতিবৃত্ত 


আউলষাদ্দের অস্তিত্ব বা তীর কাছ থেকে রামশরণের শিশ্যত্ব গ্রহণ যোগেন্দ্রনাথের 
কাছে মনগড়। অভিসন্ধিযূলক রটনা--7১৪1০ 100১ বলে মনে হয়েছে । 

কুমুদনাথ মল্লিক নদীয়। কাহিনীতে (২য় সং ১৩১৯) এদের ইতিহাস বিবৃতি 
প্রসঙ্গে এই সম্প্রদ।য়ের মধ্যে পরবর্তীকালে, ব্যভিচার দোষ অন্ুপ্রবেশের 
অভিযোগ করেছেন। অবশ্য মুলধর্মে বা প্রবর্তকের অভিপ্রায়ে এসব দোষ 
ছিলই না বরং এব বিপরীত মনোভাবই ছিল-_-এ উক্তি তিনি করেছেন £ 
পুরুষ অপেক্ষা! স্ত্রীলোকের সংখ্যা তিনগুণ সেই কারণেই বোধহয় ইহাদের 
মধ্যে ব্যভিচারের শ্োত এত প্রবল । একদিন যে ধমের মূল মন্ত্র ছিল মেয়ে 
হিজরে পুরুষ খোজা তবেই হব করঙাভজ1 সেই উচ্চ আদর্শ কিবপ ছুর্দশ' প্রাপ্ত 
হইয়াছে । পরস্ত্রীগমন বা তৎচিন্তা উক্ত ধর্মপ্রবর্তকের সম্পূর্ণ বিধিবিরুদধ, 
তথপি বহুসংখ্যক নরনারী সর্বদা একত্র সহবাস করায় এক্ষণে নরসেব। ও নারী 
সেবাই এই ধর্মের সবনাশের যূল হইয়া! দ/ড়াইয়াছে” (পু ঃ২৪০)। গৌরাঙ্গদেব 
ও কাঞ্চনপলী নামক গ্রন্থে সতীশচন্দ্র দে-ও (১৯৩৩) অনুরূপ মনোভাব 
ব্যক্ত করেছেন £ “কিন্ত এই সকল দে|যের জন্য (নান।বিধ পাপাচার ) কতাভজ। 
ধর্মকে দায়ী করা চলে না। গৌরাঙ্গেবের পবিত্র ধর্মে নেড়ানেড়ী 
সম্প্রদায়ের মধ্যে এ পাপাচার বিদ্যমান আছে? (পৃঃ ৩৬)। এদের মনোভাব 
যাইহোক-_অভিষে।গের সভ্যতায় কিন্তু এর] বিশ্বাসী ৷ 

স্বামী তত্বানন্দ 1076 ৬০151789৮৪8, 99065 091 [10019 গ্রন্থে (গ্রকাশের 
তারিথ নেই ) অথবা! ডঃ ননীগোপাল গোস্বামী “চৈতন্যোত্তর যুগে গৌড়ীয় 
বৈষ্ণব গ্রন্থে” (১৩৬৯) কর্তাভজাদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। (পৃঃ ১৭৬)। 
এরা নতুন কথা! বিশেষ কিছু বলেন নি। বিশেষত ম্বামী তত্বানন্দ কর্তাভজ! ও 
অন্যানা উপসম্প্র্দায় সম্পকিত আলোচনায় (পৃঃ ৫৪-৮২ ) অক্ষয়কুমার দত্তের 
বক্তব্যের সংক্ষিপ্ত ইংরেজী অনুবাদ করেছেন। কর্তাভজাদের উল্লেখ আরে। 
অনেক স্থানেই আছে । কিন্ত গ্রন্থপপ্তী রচন। আমাদের উদ্দেশ্য নয় । তবুও 
ডঃ স্থকুমার সেনের কয়েকটি সংক্ষিপ্ত আলোচন। বা মন্তব্যে যে নিরপেক্ষ ও 
মুক্ত মনের পরিচয় আছে তার স্বতন্ত্র ভল্লেখ প্রয়োজনীয় মনে করি । এ প্রসঙ্গে 
টব্য বাঙ্গাল! সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড অপরার্ধ ভারতকোষ ২য় খণ্ডে 
“কর্তাভজা? প্রবন্ধ এবং কর্তাভজার কথা ও গান (প্রবন্ধ) বিশ্বভারতী 
১ম বর্ষ ১ম স্খ্যা। 

নিন্দার প্রসঙ্গে ফিরে আসি। সুরথনাথ চক্রবর্তীর 28/01,9 2 26 
80171002]1 ৮1001185? ( ১৯৮০ ) গ্রন্থে কর্তাভজাদের সম্পর্কে যেটুকু আলোচন? 
আছে তা পড়লে মনে হয় নিতান্ত নিন্দার জন্যই যেন লেখক এ প্রসঙ্গ উত্থাপন 
করেছেন 2 89015 2165 10709/1) 9101)61 25 78015 01 9819118 739015, 
70615 25 & 509£70100 2100108 005 120001 000৮0 85 70821980010815,. 


সংযোজন ৭৯ 


01159 ৪16 1106 19186 61001181) 11 10017006100 96 ৮7911 10710/0 ০০ 
[1.6 916 10190/1) ড/101) 11001070801) 10107166 0০02,055 (10611 1918.00106$ 
815 11007010199] 9100 [01555102911 01161060 5০0 107201) 0020 095 416 
০00৮ 01 (8509. 101 [015 1985011 ] ৫0 1701 9816 (0 0009 ৪109 01 
(10611 50085 1890 (09 010৮6 (15 001076” (পৃঃ ২৭)। উক্তিটি বেশ বিচিত্র! 
কর্তাভজার। যদি বিশেষ পরিচিত না হয় এবং তাদের ধিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ- 
গুলি প্রমাণের এতই অনীহা তবে তাদের প্রসঙ্গ উৎ্থ।পনেরই বা! প্রয়োজন কি! 

আর একটি গ্রন্থের উল্লেখ করে এ প্রসঙ্গ শেষ কি । গ্রন্থটি রমেশচন্দ্ 
মজুমদার সম্পাদিত বাংলা দেশের ইতিহাস ।” গ্রন্থের ধম ও সমাজ নামক 
ত্রয়োদশ পরিচ্ছের্দে বেশ কমেকবার কতাভজ!(দর সম্পর্কে কিছু মন্তধ্য আছে । 
মন্তব্যগুলি প্রশংসার নয়! রমেশচন্দ্রের নিন্দার মুখ্য বিষয় পরকীয়। প্রেম 
অর্থাৎ পরস্ত্রীর সহিত অবৈধ প্রণঘন ও খ্যাভচার । চৈতন্যদেবের প্রভাবে এর 
বন্য। কিছুট] মন্দবেগ হলে তার তিরোধনের পর একশত বৎসরের মধ্যে 
পুনরায় তা প্রবলবেগে প্রবাহিত হল এবং বৌদ্ধ সহজিয়া, তান্ত্রিকতা, প্রভৃতি 
বৈষ্ণব ধর্মের আনরণে তা পুনর।বিভূতি হল । ইহার ফলে উনবিংশ খতাবী পর্যস্ত 
কর্তাভজ। প্রভৃতি বন সহজিয়1 সম্প্রদায় এবং (কিশোরীভজ। প্রভৃতি এমন ন।ন 
প্রকার অনুষ্ঠান বাংলায় গ্রচালত ছিল স্থুরুচি লঙ্ঘন ন। করিয়া যাহার বর্ণনা 
করা অসম্ভব” (পৃঃ ২৬৪-৬৫)। পরকীয়া প্রেমসাধনা সম্পর্কে বিরূপতাই 
ডঃ মজুমদারের কতাভজাদের বিরুদ্ধে বিষে।দগারের যূল উত্স হলেও তিনিও 
কিন্ত আঁবমিশ্র নিন্দা করেন নি। তার ভীক্ত £ বিমান যুগের দৃষ্টিতে এই 
সকল সম্প্রদায়ের অনেক প্রথা ও ব্যবহ্থ! আপত্তিজনক বলিয়া মনে হইলেও 
ইহার্দের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য বিশেষ লক্ষণীয় । মধ্যযুগের কবীর নানক প্রভৃতি 
সাধুসত্তেরা যেমন হিন্দুশাস্ত্রের বিধি হিন্দুর প্রচলিত ধর্মান্ষ্ঠান ও সামাঙ্দিক 
বিধান সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া এক বিশ্বঙ্গনীন ধমের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং 

ইহার যূল ভিত্তি ছিল কেবলমাত্র ভগবান ও ভক্তের মধ্যে একাস্তিক প্রেম ও. 
ভক্তি বাংলার সহজিয়াদের মধ্যেও সেই ভাবের বিকাশ দেখিতে পাওয়। যায় ।, 
কিন্তু ইহার উৎসস্থল ছিল বাংলার বৌদ্ধ সহজিয়] মতের গ্রন্থ |, (পৃঃ ২৭০ )। 


উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নিন্দাবাণীর উল্লেখ করা হল। আগেই বলেছি 
নিন্দার তুলনায় প্রশংসার পশরা অনেক কম। লোকায়ত এই উপসশ্প্রদ্দায় 
সম্পর্কে শিক্ষিতজনের অনাগ্রহই প্রশংসার পরিমাণের স্বল্পতার কারণ। ব্রাহ্মণ 
মতাদর্শে প্রভাবিত অনেকেই সংস্কার বিরোধী এই লোকধর্ষের বাহ্যিক উৎসব: 


৮০ কর্তাভজা ধর্মের ইতিবৃত্ত 


অনুষ্ঠানের কথা কিছু জানলেও এদের সঙ্গে অস্তরঙ্গভাবে মেশার আগ্রহ বোধ 
করেন নি। ফলে এদের তত্বে নতুন বা শ্রদ্ধেয় কিছু লক্ষ্য করেন নি। শিক্ষিত 
অভিজাতদের মধ্যে ধারা এদের সঙ্গে অস্তরঙ্গতাবে মেশার সুযোগ পেয়েছিলেন 
তাঁরা কেউ কেউ এদের গুণগ্রাহী ছিলেন এবং সেকথা স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন। 
এদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য ভূকৈলাসের মহারাজ! জয়নারায়ণ ঘেবালের 
নাম। গ্রন্থমধ্যে উল্লিখিত হয়েছে ইনি কর্তাভজা ধর্মমতে আগ্রহী হয়েছিলেন 
এবং সম্ভবত দীক্ষাও গ্রহণ করেছিলেন। অভিজাত বর্ণহিন্দ্দের মধ্যে ইনিই 
সর্বাগ্রগণ্য যিনি সেষুগে কর্তাভজা ধর্মমত বা এর প্রতিষ্ঠাতা সম্পর্কে সশ্রদ্ধ 
উত্তি করেছেন । ইনি যে কর্তাভজা ধর্মমতে আগ্রহী হয়েছিলেন, অধাপক 
স্নকুমার লেন একাপ্রিকবার এই বিষয়টির উল্লেখ করেছেন । ১৮১৩ শ্ীস্টাবঝের 
রচিত এর “করুণা নিধান বিলাস” গ্রন্থে রামশরণ পাল সম্পর্কে স্শ্রদ্ধ উক্তি 
আছে--গ্রন্থমপো তার বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে । 

ইত্িপিবে উল্লেখ করেছি জালরাজ। প্রতাপটাদও শেষজীবনে এই ধর্মমতে 
আকুষ্ট হয়েছিলেন । তবে সেই আকর্ণণ কতটুকু তত্বের জন্যে আর কতটুকুই 
বা কর্তা ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনযাত্রা! প্রণালীর জন্যে তাতে সন্দেহ আছে । তাই 
সে প্রসঙ্গে অন্ল্লিখিত থাকাই ভাল । 

অতঃপর উল্লেখযোগ্য ব্রাহ্মসেবা ব্রতী শশিপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম । অবশ্য 
শৃশশিপর্দর উক্তি আমর] উত্তমপুরুষে পাইনি । কুলদাপ্রসাদ মলিক ভাগবতরতু 
বি. এ. প্রণীত নবধুগের সাধনা” নামক শশিপদর জীবনীতে কতাভজাদের 
সম্পর্কে তার শ্রদ্ধার উল্লেখ আছে । এই গ্রন্থে জানা যায় শশিপদ ১৮৬৫তে 
ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন । ১৮৭০-এর কাছাকাছি সময়ে তিনি শ্রমজীবী সমিতি 
( ৬ 01101001915 0189) গঠন করেন । শশিপদবাবু যৎকালে শ্রমজীবী- 
সমিতি স্থাপন করেন সেই সময়ে বরাহনগরে কর্তাভজ1 নামক বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের 
অনেকগুলি উপাসন। স্থান ছিল ।..-শ্রাযুক্ত শশিপ্দবাবু সময়ে সময়ে সেই স্থানে 
যাইতেন। তিনি স্বীকার করেন যে তীহা্ের উপাসনার এঁকাস্তিকতার দ্বার! 
তিনি মেই দলে মিশিয়া বিশেষর্ূপে উপকৃত হইতেন, € পঃ ৪৪) 

রাণাঘাটের ৩. 1). 0 হিসাবে কৰিবর নবীনচন্দ্র সনকে একবার (১৮৯৫) 
ঘোষ্পাড়ার দোলমেলাব তদ্দারকি করতে হয়েছিল। নবীনচন্দ্র কয়েকদিন 
সেখানে ক্যাম্প কৰে থেকে কতাভজাদের আচার অনুষ্ঠান পুজার্চনা প্রভৃতি 
অন্তরঙ্গভাবে দেখার স্থযোগ পেয়েছিলেন । “আমার জীবন"-এ লেখক-এর 
বিস্তারিত বিবরণী লিপিবদ্ধ করেছেন। ইনি যদ্দিও তৎকালীন সম্প্রদায়- 
কর্তাদ্দের সম্পর্কে মোটেই শ্রদ্ধান্থভবের কারণ খুজে পান নি তবুও ভক্তদ্দের 
একাস্তিকত। প্রভৃতিতে মুগ্ধ হয়েছিলেন । কবি এদের সরলতা নিষ্ঠা, জাতিভেদদ- 
হীনতা প্রভৃতির প্রশংস। করেছেন । প্রত্যাবর্তনের পথে ট্রেনে আকস্মিকভাবে ' 
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রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটেছিল । নবীনচন্দ্র এই ধর্ম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের 
বিরূপতা দূর করতে সমর্থ হয়েছিলেন । এই ঘটনার বিবরণ শ্রন্থমধ্যে আছে, 
পুনরুল্লেখ নিশ্রয়োজন । 


দ্রীনেশচন্দ্র সেন “বৃহত্বঙ্গ' (১৩৪১) গ্রন্থে (২য় খণ্ড, পঞ্চদশ অধ্যায়, অষ্টম 
পরিচ্ছেদে ) “গুরুবাদ ও পরকীয়া” সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন (প্‌: ৭৬৯- 
৮২ )। আলোচনায় স্বভাবতই কর্তাতজাদের প্রসঙ্গ উখাপিত হয়েছে। 
দীনেখচক্দর পরকীয়া সাধনা, গুরুবাদ গভৃতি সম্বন্ধে উচ্ছুসিত ভাষায় প্রশংসা 
করেছেন। কর্তাভজ! প্রভৃতিদ্দের জাতপাত ন। মানা, সর্বধর্মমিলন ও সর্বপ্রকার 
হিন্দু সংস্কারগুলির যূলে কুঠারাঘাত প্রচেষ্টাকে একদিকে যেমন প্রাচীন এতিহ্যগত 
অন্তদ্িকে তা রীতিমত সাহসিকতার নিদর্শন বলে দীনেশচন্দ্র উল্লেখ করেছেন । 
বরাষ্্রনীতিক্ষেত্রে বলসেভিক এবং অধ্যাত্মজগতে সহজিয়া_ইহারা প্রাচীন 
সকার সমস্ত ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছেন। এরূপ নিভর্খক বীরত্ব জগতে বিরল" 
(পৃঃ ৭৭৮)। কর্তাভজাদের সম্পর্কে এর অন্যতম উক্তি : “এই দলে খ্রীস্টান, 
মুসলমান 'ও হিন্দু আছে এবং যর্দিও নরনারীর অবাধ মিলনে কোন বাধা নাই 
তথাপি ইহার্দের নীতি অতি উচ্চ।' দীনেশচন্দ্র বিশ্বাম করেন £ “নরনারীর 
প্রেম সম্ধপ্ধে স্হজিয়াদের ধারণা অতি উচ্চ। তাহা সাধারণের বোধগম্য 
নহে।? (পৃঃ ৭৭৫) 


ড. উপেন্দ্রনাথ ভট্র।চার্য "বাংলার বাউল ও বাউলগান+ গ্রস্থে (১৩৬৪) 
কতাভজার্দের সম্পর্কে সশ্রন্ধ আলোচন। করেছেন। লেখক কতাভজাকে 
বাউল সহজিয়ার ধারাবাহিক বিবর্তন শ্রন্বুত বলে ব্যাখ্যা করেছেন। এ'র 
মতে করাভজাকে বুঝতে হলে বাউল সাধনার অস্তনিহিত তবকে হৃদয়ঙ্গম 
করতে হবে। আপাতদৃষ্টিতে প্ররুতিসাধনা নিন্বনীয় বলে মনে হলেও এই 
স্ুকঠিন যোগমাধনা, “কাম প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য নহে-_কাম দমন 
করিবাব জন্য--কামকে প্রেমে রূপাস্তরিত করিবার জন্য ।*_এই দৃঢ়মত ব্যক্ত 
করে ভ. ভট্টাচার্য অক্ষয়কুমার আনীত ব্যভিচারের অভিযোগ খগুন করার 
চেষ্টা করেছেন। সাম্প্রতিক কালের আর একজন সমালেচক কর্তাভজ! 
প্রসঙ্গে বিদগ্ধ ও শ্রদ্ধাপূর্ণ আলোচনা করেছেন-_-তিনি অধ্যাপক জাহ্বীকুমার 
চক্রবর্তী । “কর্তাভজনের রূপ ও স্বরূপ” নামক প্রবন্ধে। ( কর্তাভজা £ ধর্মমত 
ও ইতিহাস, ২য় খণ্ডে সঙ্কলিত )--এর আলোচনা কর্তাভজ। ধর্মের তত্বভিত্ত 
সম্পর্কে নিরপেক্ষ ও গভীর আলোকপাত করেছে । ইনিও দীনেশচন্দ্র, উপেন্দ্রনাথ 
প্রভৃতির ধারা অনুসরণ করে কর্তাভজনের শ্বরূপ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে 
“সহজ' সাধনাব গতীরতার কথা বলেছেন। আবার স্থনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 
সমাজ ও নৃতাত্বিক বিষ্লেষণের মতান্থসারী হয়ে কর্তাভজাদদের এই গ্রেমসাধনা 
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৮২ কর্তাভজা ধর্মের ইতিবৃত্ত 


রাঢবঙ্গের আদিম নরগোষ্ীর একটি বিশিষ্ট ধারা বলে উল্লেখ করেছেন । 

সম্প্রতি ড. রমাকান্ত চক্রবর্তী তার গবেষণা ৬8151081909 110 76759] 
(0০৮ 1985 )-এ বঙ্গদেশে বেষ্ঞব ধর্মন্দোলনের ইতিহাস বিবৃতি প্রসে 
কর্তাভজা সম্প্রদায়ের বিস্তৃত ইতিহাস রচন। করেছেন। নিরপেক্ষ ইতিহাস 
বিকৃতি এ'র উদ্দেশ্য, তাই সাবিক মূল্যায়ন তার গ্রন্থে না থাকলেও কিছু কিছু 
তির্যক মন্তব্য যেমন তিনি করেছেন তেমনি পরোক্ষ কিছু মন্তব্যে প্রশংসাও 
আছে। 

এই সম্প্রদায়ের উদ্ভবের পশ্চাতে তৎকালীন সামাজিক অর্থ নৈতিক বিপর্যয়ের 
এবং চৈতন)-আদর্শের পতনের কথ। বর্ণন1 করেও গ্রন্থকার মুল প্রেরণা হিসাবে 
গুরু-পদবী গ্রহণ করে অলৌকিক শক্তির ভেন্কি দেখিয়ে অর্থোপার্জনের 
আকাজ্ষার উল্লেখ করেছেন । তীর, [ওঃ [8০ 100179.019 ৮485 11) 5810 ০ 
[179 ৮৮৪1190174]9 56০6 (0358) এবং ঘ210801818 011৬6৫ 01 
501]92115110010 8170. 1785107 (0359) প্রভৃতি তির্ধক উক্তি লক্ষণীয় । 
ধর্মটিকে হিন্দু মুসলমান উত্তয় সম্প্রদায়ের নিকট গ্রহণীয় করে তোলার একটি 
সচেতন প্রয়াস এদের ছিল, এ কথারও তিনি উল্লেখ করেছেন । তবে তার 
মতে এ প্রয়াম মূলত সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রেরণায় নয়, জনপ্রিয়ত৷ অর্জনের 
উদ্দেশ্যে । তবে এই প্রসঙ্গে তিনি একটি অভি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন : 
10২98110101 010071] 195 107156108৬০ 0991] 11701119109 09 (1115 
1166181৮167 (0 384) 1 


€ 


আগেই বলেছি কর্তাভজার্দের সম্পর্কে স্তৃতি অপেক্ষা নিন্দার পরিমাণই 
বেশি। যাইহে!ক, স্তৃতির কথা ছেডে দিই । নিন্দাগুলিকে অহেতুক বিদ্বেষ- 
প্রস্ত ভেবে উড়িয়ে ন। দিয়ে একটু খুঁটিয়ে বিচার করলে কর্তাভজার মূল্যায়নে 
প্রকূত সত্য উপনীত হওয়া সহজ হবে! নিন্দাবিরূপত'র উক্তিগুলি বিশ্লেষণ 
করে এদের বিরুদ্ধে আনীভ আউযোগগুলিকে তাই তালিকাবদ্ধ করা যাক £ 

১, ধর্মমতের প্রবর্তেকর উদ্দেশ্য যাই থাক, শেষ পর্বস্ত তার থেকে অনেক 
অবনতি ঘটেছে! এমনকি প্রবর্তক বলতে সত্যিই কেউ ছিলেন কিনা সে 
বিষয়েও কারে! কারো মনে সন্দেহ জেগেছে । অম্প্রদধায়-গ্রতিষ্ঠাতা রামখরণই 
সম্ভবত তার অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন গুরুর মিথ্য! কাহিনী প্রচার করে নিজের 
গৌরব বৃদ্ধি ও স্বার্থসাধন করতে চেয়েছেন । 

২, অম্প্রদায়-কর্ত ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বার্থে দরিদ্র, অশিক্ষিত, 
অল্পশিক্ষিত নরনারী, বিশেষত নারীদের ঠকিয়ে অর্থাৎ অলৌকিক শক্তির, 
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ভেলকি দেখিয়ে অর্থোপার্জনে মনোষোগাঁ হয়েছিলেন এবং সেই উপায়ে নিতান্ত 
দারিদ্র্য থেকে নিজের পরিবারের জন্য বংশান্ক্রমিক প্রাচুর্ষের বাবস্থা করেছেন। 

৩, এদের মধ্যে নারী পুরুষের অবাধ মিলন প্রচলিত থাকায় ব্যভিচার 
ঘোষ অন্ুপ্রবিষ্ট হয়েছে । 

৪, এর] বর্ণাশ্রম, জাতিভেদ বিরোধী । 

৫. দেবদেবী সম্পকিত প্রচলিত হিন্দুসংস্কার এ'রা, অন্তত এ'দের ধর্মীয় 
সম্মেলনে অর্থাৎ দোল মেলার সময়, মেনে চলার পক্ষপাতী মন। 

এই অভিষে!গগুলৈকে সামনে রেখে কর্তাভজা সাধনার স্বরূপ ও ইতিহাস 
একটু পুনবিচার করা যাক। একমাত্র যোগেন্দ্রনাথ ভট্র।চার্য ছাড়া সকলেই 
খ্বীকার করেছেন ধর্মমত হিসাবে কর্তাভজার প্রনত্তন আউলটাদ বা আউলেট!দ 
নামক জনৈক ফকির কর্তৃক । ওম্।ড ফকিরের নামোলেখ ন। করলেও তার 
আলোচন।য় ফকির-প্রসঙ্গ আছে । উইলসন ফকিবের প্রসঙ্গ উাপন করেন নি 
তবে তার অন্তুত্বে সন্দেহ প্রকাশ করেও কিছু বলেন নি। অত্তঃপর অক্ষয় 
কুমার থেকে সকলেই ফকিরের প্রসঙ্গ ও নাম উল্লেখ করেছেন । বস্তত ফকিরের 
অস্তিত্বে সন্দেহ প্রকাশ করার কোনে। কারণ "নই । একখ। সত্য, ফকির 
সম্পর্কে কোনে। পূর্ণাঙ্গ এতিহাসিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করা। সম্ভব নয়-_কিন্ক তীর 
আস্তত্ব যে মনগড়া কাল্পনিক গল্প নয় তার প্রমাণ তার সমাধি । ঘোষপাড়াতে 
তার স্বতি-নিপর্শন তেষন কিছু নেই (অথব। সচেতনভাবে তার প্রাধান্য কমিয়ে 
দেওয়া হয়েছে__সে প্রসঙ্গে পরে আসছি )। কিন্ত বোয়ালিম। গ্রামে তার 
সমাধি বিরাজিত এবং কর্তাভজা বহু ভক্ত সেই সমাধদর্শন তীর্থদর্শন তুল্য 
মনে করেন। কতাভজাদের বীজমন্ত্র্েতে আউলে মহাপ্রভ্ুব নাম বিদ্যমান । 
কতরাং ফকির একজন ছিলেন এবং তিনিই এই ধর্মমতের যূল প্রবর্তক । 
অনুমান কর] ঘায়, তিনিই প্রথম সত্যন্বরূপ (হক) ঈশ্বরকেই মালিক বা কর্তা 
রূপে ভজনার কথা বলেছিলেন। পরে সেই কর্তার তাৎপর্য পরিবতিত হয়ে 
গেছে, হয়ত বা সচেতন প্রচেষ্টায় । হিন্দু-মুসলমান উভয় ২ম্প্রদ্দায়ের শিষা গ্রহণ, 
জাতপাত না মানা প্রভৃতি এরই প্রচেষ্টায় স্ুত্রপ।4- তে প্রচেষ্টা সে যুগে 
আরা অনেক অন্্রৰপ ফকিরগুরুর মধ্যে দেখা গিয়েছিন । 

গ্রন্থমধ্যে কর্তাভজ ধর্মের উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাস বিবৃত হয়েছে । একটু 
অভিনিবেশ সহকারে লক্ষ্য করলে এই বিকাশের ধারায় বেশ কয়েকটি স্তর 
চোখে পড়বে । এর প্রথম স্তর বলা যেতে পারে ফকির কর্তৃক প্রথম ধর্মমত 
প্রবর্তনের স্তর । সর্বধর্ম সমন্বঘ্ন প্রচেষ্টা, মানবমহিমা প্রচার, সংস্কারমুক্তি 
প্রভৃতি তখন এই ধর্ষের ভিত্তি ছিল। ঠিক উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের 
তাৎপর্ষে সমন্বপ্নবাদী না হলেও জাতিভেদদহীন, সংস্কারমুক্ত সহজ অনাড়ম্থর 
ভজনপুজন ইত্যাদির উদ্দেশ্য যে এই ধর্মমত প্রবর্তনের পশ্চাতে ক্রিয়াশীল ছিল 


৮৪ কর্তাভজ! ধর্মের ইতিবৃত্ত 


একথা অর্থীকার করা যায় না। আমাদের নবীনতা যে ফেবল পাশ্চাত্যের 
হাওয়ায় সষ্ট এ ধারণ] বোধ হয় ঠিক নয়। দেশ ও যুগের মধ্যে এর বীজ ছিল। 
পাশ্চাতোর আলো হাওয়ায় সেই বীজ অঙ্কিত হয়েছিল ' এ প্রসঙ্গে ড. স্থকুমার 
সেনের একটি উক্তি স্মরণ করি। “আধুনিক কালের খোলা হাওয়া অনেক 
দিন হইতেই শুরু হইয়াছিল । সে হাওয়! শুধু ইউরোপীন্ব বণিকের পোতের পালে 
ঠেল। দিয়াই জানান দিয়াছিল তাহা নহে । মোগলশাঁসনে যত না হোক বৈষ্ণব 
ধর্মে খোলামেল। শিক্ষায় শান্থের বাধনও ব্রাঙ্গন সমাজের কেন্দ্র হইতে অসিক্লি- 
কষ্ট ব্যক্তি ও গোঠিদের আর খুব দৃঢ়ভাবে আটিয়! রাখিতে পারিল নাঁ। বৈষ্ণব 
ধর্মের সঙ্গে গভীর অগভীর সম্পর্ক যুক্ত এমন নানা উপাসক সম্প্রদায় এই সময়ে 
দান] ঝাঁধিয়াছিল যেগুলির মধ্যে জাতি ও সমাজ নির্বিশেষে সমবেত উপাসনার 
রীতি স্বীকৃত হইয্াছিল। এমনি একটি সম্প্রদায়, নাম করাভজা | ...» (বাঙ্গাল! 
সাহিত্যের ইতিহান, ১ম খণ্ড, অপরার্ধ, ওয় সংস্করণ, ১৯৭৫, পৃঃ ৩৬৯)। 


কর্তাভজার ইতিহাসের দ্বিতীয় স্তরে রামশরণ কর্তৃক সম্প্রদায়ের গোড়া- 
পত্তন। ধমমত প্রচার আর শিষ্ঠ প্রশিষ্য নিয়ে সম্প্রদায় গঠন, এক কথা নয়। 
এই শেষোক্ত অর্থে রামশরণ এই সম্প্রদায়ের ভিত্তি গড়ে তুললেন। প্রসঙ্গত 
একটি প্রশ্ন__এই সম্প্রদীয়ের নাম কর্তাভজা, সবাই এই নামে এদের উল্লেখ 
করেছেন। এরাও আপত্তি করেন নি যদিও এদের ধর্মের অন্য নাম সত্যধর্ম 
কর্তাভজ্ঞ। নামটি কবে থেকে প্র্লিত এবং কাঁর দেওয়া? আমার অনুমান, 
নামটি বোধহয় সম্প্রদায়ের বাইরে থেকে এদের উপর আরোপিত এবং তা 
সম্প্রদায় হিসাবে এদের প্রতিষ্টার পর। যাই হোক, রামশরণের হাতে সম্প্রদায় 
হিমাবে এদের প্রতিষ্ঠার পর ধ্রের মূল বৈশিষ্ট্য থেকেও এদের ক্রমিক বিচ্যুতি 
স্থুর হয়। শেষজীবনে ফকির ঠাকুরের ঘোষপাড়া থেকে প্রস্থানও কিছুটা 
রছশ্তনক। জনৈক ভক্তের অন্স্থতার সংবাদে তিনি ঘোষপ।ড়। ত্যাগ করেন। 
কে এই ভক্ত? ফক্চিরের শিষ্ামগুলী/ত এর নাম নেই। অনুমান হয়, পরে 
রামশরণ যেভাবে গ্দ প্রতিষ্ঠার দ্বিকে দ্টি দিয়েছিলেন তা। বোধহয় ফকিরের 
মতাদর্শের অশ্কুল ছিল ন!। ফকির বোধহয় গ্ররুষ্ট অর্থেই ফকির ছিলেন 
আর রামশরণ ছিলেন গৃহীলাধক | স্ৃতরাং গৃহস্থথ বৃদ্ধি সম্পর্কে তার হয়ত কিছু 
মো ছিল। ধর্মের যুল্নীতি ফকির-প্রবতিত হলেও ভক্তশেয্যদের কাছ থেকে 
প্রণামীর পরিবতে” থাজন।' আধার, অলৌকিক গুণকর্ম দেখিয়ে সাধারণ 
মাছষের মনে মোহ হৃষ্টি ইতা|দিতে ফকির অপেক্ষা] রামশরণের উদ্দোগই বোঁধ 
হয় বেশি ছিল। এই নিয়েই সম্ভবত গুকুশিষ্যে মতান্তর দেখা দিয়েছিল এবং 
ফকিরের ঘোদপাড়। ত্যাগের মূল কারণও হয়ত তাই । 

দলের মধ্যে মতান্তর যে দেখ! দিতে শুরু করেছিল 1 অনুমান করা যায় 
ক্ষকির ঠাকুরের সমাধি সম্পকিত জনশ্রুতিতে । ছুইল শিষ্য ছুটি পৃথকস্থানে 


সংযোজন ৭ 


(বোয়ালিয়। ও পরারিগ্রামে ) ভার দেহের পৃথক সমাধি দিয়েছিলেন । বস্তুত 
আউলট।দ-গ্রতিত মতাদর্শ তব জীনতৎকাল থেকেই, বিশেবত তার ভিবোধ!নের 
পণ বংশগত গুরু »শ্পর্দ!য়ে বিভক্ত হয়ে গিরেছিল, ঠিক মেমন বিভক্ত হয়েছিল 
:চৈভন্য প্রবতিত বৈষ্ঞবরর্ণ (দ্র চৈভন্কা চর্রিতের উপাদান, বিম!নবিহারী 
মহুমদ্রার পূঃ ১৮৭)। তাই রামশরণ পানেন আখড়ার কাছাকাছি কানাই 
ঘোসের স্বতন্ধ আখড়।। 
কর পেকে রামশবণ এই শুরান্তরের ভাজ্পর্ব রী'তমত খিকত্বপূর্ণ | 
অলৌকিক গুণকম দেখিয়ে অর্থোপ!জনের চেষ্ট। অম্পকিত অভিষে!গের উত্ম 
এখানেই নিহিত। ভক্তের চোখে গুরুর অলৌকিক শক্তিন অন্তর মহিষ 
থাকতে পরে ফিল তার মধো ষদি এগর্ধ কাষন। পাকে এবং দপ্দ্র অবস্থা থেকে 
কমায়।হ পারিবারিক সয়দ্ধি দেখা দিতে খাকে তবে হম্গ্রধায় বহিত্ভতি, বিখেষভ 
কিছু বিৰপ মনোভাবের অধিকারী সম।লোচকের কাছে ভা নিলা] অভিযোগের 
, উপাদানকতপে প্রতিভাত হবেই । এবং এই অভিযোগেব ভিত্তগত সত্যকে 
অস্বীক!র করা যাস না। বস্তত নদীয়। গেজেটে গোপাল, কচ যতই লিখুন, 11 
৮11] 11005 03 56017 (1720 1109 15101725170 15 100161% & (6801701 2100 
175 11091119110 00 65806015110 1101025৩110] 115 ৬৪1911৮৮_ প্রক্ীত 
চিত্র কিন্ত এব বিপরীত | সম্প্রদ!র-কর্তী নিজেই কেবল 01৮1179 11010)986 নয়, 
ভার প্রতীক হিসাপে খাজনা? 5৯০০৮ করার দিকে দৃষ্টি দিয়েছিলেন তাই নয়, 
উর প্রতিনিধি (কণ্চানী) হিস!বে মহাশয়ের” গি(িলকেব ঘরের খাজনা, আদায়ে 
সহায়তা কণনেন। প্রণামীর পরিবর্তে খাক্ন।” জমিদারী জগতের এই বিশেদ 
শবটিই এশর্যকামনার নিভূল। ইজ্গিত। 
এর পরবর্তী স্তরে সতীম।র প্রত্ষ্ঠ।! রামখরণের স্ত্রী সরত্ধতী দেবী_-ষখন 
সম্প্রদায়ের কত্রী হন তখন যে কোঁনো। কারণেই হে!ক ভর মহিমা রীতিমত 
প্রচারিত হয়ে পডে। হাহ বামশণের জীবিতক্গছল থেকেই এই গুচাবের 
স্ত্রপত। পরমশ্বর (যালিক ), আউলটাদ প্রভৃনি থেকে ভক্রদের মনে জতীন 
মার প্রতি&। প্রবলহর হয় |. তিনিই কঙাভদাদের আ'বাপ্যাদেবীতে পরিণত 
হন। ঘোষপ্াডার মেলার অপর নাম হয় সতীমার মেল] | মন্প্রদায় গতি 
এ'র প্রভার প্রতিপত্তি ৪ বদন আলোচনায় 'দ!হ্ব। দেবীর »ঙ্গে তুলনার কথা 
মনে হয়| 'এক হিসাবে ইনি জাহ্বা দেবীর থেকেও শভ্িযতী। জ!হবা 
দেবীর মহিমা চৈননদেবকে, এমন কি নিতা!নন্দকেও ছাড়িয়ে উঠতে পারে 
নি। কিন্তু সত'ম! দেবীতে পরিণত হয়েছেন । এপ সাধনায় অলৌকিক সিদ্ধি 
ছিল, তাই ভক্তের চোখে ইনি ছিলেন দেশী । কিন্ত এ কথাও সত্য, এর আমলেই 
ফকির আউলঠাদ একেবারে পশ্চাৎ্পটে চলে যান এনং কর্তাভজাধর্ম সতীম! 
আরাধনায় পরিণত হয় । 


৯৬ কর্তাভজ] ধর্মের ইতিবৃত্ত 


এর পরের স্তর ছুলালটার্দের সংগঠন । রামশরণের হাতে সম্প্রদ।য়ের গোডা- 

পন্তন। সতীমায়ের আমলে মহিমাবৃদ্ধি আর ছুলালটাদের প্রচেষ্টায় রীতিমত 
সংগঠন ৷ ছুলালট।দ বেশ শিক্ষিত ও বাস্তব দুষ্টির অধিকারী ছিলেন। আদৌ 
ভদ্রেতরজনের মপ্যে এই ধর্মের প্রথম প্রবর্তন ঘটলেও-__বহু ভদ্র শিক্ষিত জনের 
মধ্য কমে 'এই মতাদর্শের প্রসার প্রতিপত্তি ঘটেছিল_বাইরে ভারা প্রকাশ 
করুন বা নই করুন। সেই প্রস।র ঘটেছিল ছুলান্টার্দের আমলেই এবং তারই 
প্রচেষ্টায় (গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে রামছুলাল সম্পকিত আলে।চনা ও পা. টা. 
রষ্টধ্য)। রামমোহন রা এবং মার্শমন ও কেরী প্রভৃতি মিশনারীর। ছুলাল- 
চাদের সঙ্গে ধর্মলোচন1 করেছিলেন । একখানি পুরাতন পুস্তিকায় ছুলালচাদ, 
সম্পর্কে লেখা আছে £ 

রাজা বামমোহন রায় যেতেন তার পাশ । 

অমুত রস পন করিয়ে মিটাইতেন আশ । 

অনেক সাহেব তিনি সাথে লয়ে যান। 

অনেকেই লন আশ্রয় করি প্রণিপান || 

ডাফ ম[হেব পাদ্রী ষেতেন তার পাশে । 

লইতেন শিক্ষা যেয়ে ঘোবপাড়া আবাসে ॥ 
(বেঙ্গল পায় “প্রদ থেকে মুদ্রিত এই পুস্তিকার সংবাদ এবং উদ্ধৃত কবিতাংশ 
কর্তাভজা ধর্মমত ও ইতিহাস ১ম থণ্ড, পৃঃ ৯ থেকে গৃহীত )। বলা বালা । 
সবাই এই মনাদর্শে খুগ হয়ে ধমালে।চনায় যোগ দিরেছিলেন, ত। কিন্তু নয়। 
রামমোহনের আগমন কিছুটা1 মতাদর্শের প্রেরণায় হলেও, মিশনারীদের আসা 
যাওয়া) ছিল এই ধর্ের দোষ দর্শনের উদ্দেশ্যে এবং স্ইে স্তর ধরেই যে এরা 
বহু কর্তাভজাকে গ্থীষ্টপর্মে ধর্মান্তরিত করতে পেবেছিলেন সে তাও আজ 
উদ্ঘাটিত হপ্রেছে। রামছুনালেব মৃত্যুব পরই বহু কর্তাভঙজগা খ্রীষ্টান ধর্ম 
অবলম্বন কবেছিলেন সেসংবাদ জানা গেছে চার্জ মিশনারী সোসাইটির ইতিহাস 
থেকে (কঙতণভজ1 প্মত ও ইতিগাস, ২য় খণ্ড, পূঃ ২৫-এ উদ্ধাত )। যাই 
হোক রামছুলালের মামলেই যে এই সম্পর্দায় নীতিমত সংগঠিত রূপ্লাভ করেছিল 
সে বিষয়ে কোনো! সন্দেহ নেই। ইতিপূর্বে আমরা দেখেছি, একেই অনেকে 
সম্প্রদদায় প্রতিষ্ট।*1 বলে মনে করতেন । ( পুবে উল্লিখিত অচিত্র গুলজার নগর 
রচঘিত।র বিবুতি দ্রষ্টব্য )। বস্তুত রামছুলালের খ/তি দেশের শীম। অতিক্রম 
করে বিদেশেও পৌছেছিল। ১৮৯৩ খরষ্টার্দে ভিনি শিকাগোতে অনুষ্ঠিত 
91119106106 01 1২611010175-4 £১৮15015 €০০11-এর সর্দশ্য মনোনীত 
হয়েছিলেন এবং উক্ত সম্মেলনে যোগদানের জন্ত আমন্ত্রিত হয়েছিলেন । ড. রতন 
কুমার নন্দী তার 'কর্তাভজ] ধর্স ও সাহিত্য? গ্রন্থে (১লা বৈশাখ ১৩৯১) উক্ত 
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নিমন্বণ পত্রের প্রতিলিপি মুদ্রিত করেছেন। অবশ্য এ নিমন্ত্রণ পত্র প্রাপ্তির ষাট 
বছর পূর্বে রামছুলালের লোকান্তরপ্রাপ্তি ঘটেছিল। বামছুলালের খাতির 
প্রমাণ হিসাবে, তবুও, বিষয়টি উল্লেখঘোগ্য । ইনিই ভাবের গীত রচন! 
করে এই সম্প্রদায়ের তত্বভিত্তি যেমন স্থ্দুঢ করেছিলেন তেমনি ধর্মীর জমিদারীর 
পূর্ণ প্রতিষ্টাও এ র হাতেই ঘটেছিল। 

পরবর্তী ঈশ্বরচন্দ্র পালের সময় থেকে এই ধর্মের পতন শুরু হয়। ভক্তসংখ্য। 
এবং দোল মেলার উৎসব আড়ম্বর থেকে প্রথম দ্রিকে-এই পতন ঠিকমত অন্কুভব 
করা যায় না। কিন্ত নৈতিক অধঃপতন বলতে যা বোঝায় তার স্থক্পাত এখন 
থেকেই । 

কর্তাভজ। ধর্মের ক্রমবিকাশের এই জ্রবিন্যান থেকে বোঝা যায় এদের 
বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ গুলির কয়েকটির (পৃর্বোদ্ধত তালিকার ১ ও ২নং) 
উৎস কোথায় । তালিকাভূক্ত ৩নং অভিযোগটি ব্রীতিমত গুরুত্বপূর্ণ। একটি 
বিষয় লক্ষণীয়, ধার] এই ধর্মের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ এনেছেন তারা 
মুখ্যত তাদের বক্তব্য ঈশ্বরচন্র পালের আমলেই উচ্চারণ করেছেন। গ্রন্থমধ্যে 
আলোচনায় এ কথা লক্ষ্য করেছি, সহজিয়] হিসাবে কায়সাধন, প্ররুতি 
সাধন। ইত্যাদির সঙ্গে কর্তাভজাদের নাড়ীর যোগ থাকলেও এদের মতাদর্শে 
যোগক্রিয়! প্রভৃতির প্রাধান্ত কোনো দিনই নেই। সাধারণ ভন্তরা গুরুপুজ্া, 
সতীমায়ের আরাধনা, শুক্রবারের বৈঠকে ভাবের গীত গান ইত্য।দতে উৎসাহী 
ছিলেন-_ তান্ত্িকসাধনায় নয়। অনুমান হয়, 'কতীরা ও তাদের কর্তাগিরি 
রক্ষাতে বেশি ঘত্ববান ছিলেন তাই নিজেদেরকে ঈশ্বর স্থানীয় বলে প্রমাণ করতে 
যতট উত্ম্থক ছিলেন প্ররুতিসাধ্ধন। প্রচ।রে ততটা নয়। তবুও ষার। এর 
বিরুদ্ধে ব্যভিচার দোষের উল্লেখ করেছেন তারা যে কেবল বিদ্বেষ প্রশ্থত হয়েই 
সে কাজ করেছিলেন তাও বোধহয় নয়। ঈশ্বরচন্দ্র পাল ব্যক্তিগত জীবনে 
খুব সংযমী ছিলেন না। তিনি রাজার হালে দিন যাপন করতেন, হয়ত 
কিছু উচ্ছঙ্খলও ছিলেন। তাকে কয়েদবাসও করতে হয়েছিল। এসব তথ্য 
আজ আর অজ্ঞাত নয়। উার.বাক্িগত জীননেব উদ্দ।হরণ এবং মেলার উৎসব 
আবহাওয়ার অবাধ স্বাশীনতা, হঘত একটি বিশ্ষে মামলে এই মেলাক্ষেত্রকে 
কিছু স্তযোগ-সন্ধানী বারাঙ্গনাবনাসীবাবুদেক লীলাক্ষেত্রে পরিণন করেছিল। 
ঈশ্বরচন্দ্রের আমলে সোমপ্রকাশের প্রতিবেদক লিখেছিলেন €৪ ৪.১৮৬৪ ) 
যাত্রীর্দের মধ্যে নারীর সংখাই বেশি এবং নারীদের মধো কুলকামিনী অপেক্ষা 
বেশ্টাই অধিক । ঈশ্বরচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবন উদঘাটন করে তিনি 
লিখেছিলেন £ শিশ্বরবাবু একাট শয্যায় শয়ন করিয়া আছেন। অনেকগুলি 
স্রীলোক তাহার চতুর্দিকে বলিয়া কেহ পদ্দসেবা করিতেছে, কেহ গা টিপিয়! 
[...। কেহ মুখে আহার ভ্রব্য প্রধান করিতেছে, কেহ অঙ্গে চন্দন লেপন 
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করিতেছে এবং কেহ গলদেশে পুষ্পমাল্য পরাইয়! দিতেছে । এই চিত্র তত্ব 
দুটিতে ( উপেন্্রনাথ ও জাহুবীকুম|রের ব্যাখ্যায় ) স্থকঠিন যোগসাধনা” অথবা 
'পাগাঙ্গগ। আজ্ঞসেবার দিক থেকে ভিন্নভাবের দ্েযাতক” হতে পারে কিন্ক 
সাধারণের চোখে, এমন কি নিম্ন অধিকারী ভক্ত সাধারণের চোখেও খুব উন্নত 
আদরে, প্রতীক বলে গুহীভ হত বলে মনে হয় না। তাই বল। যায় মেল 
প্রাঙ্গণে গণিকাবিলান যদ্দি কিছু ঘটে থাকে ভাতে ঈশ্বরচন্দ্রের প্রশ্রয় থাক। 
অসম্ভব নয়। তবে এই উচ্ছ্ঙ্খনতা বেশিদিন চলে নি, এ কথাও ঠিক। নবীন 
চন্দ্র মেলার অন্তরঙ্গ প্রত)ক্ষর্দশী ছিলেন । তেমন ব্যাপার ভার চোখে পড়লে 
তিনি নিশ্চয়ই তার উল্লেখে কার্পণ্য করতেন না। পরবর্তীকালে অনেকেই 
বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই মেল পর্যবেক্ষণ করেছেন। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় 
সেই সব সমীক্ষা! ও প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে । কিন্ত কেউই মেলাপ্রাঙ্গণে 
বারাঙ্গনা৷ বিলাসের উল্লেখ করেন নি। সুতরাং এই মতাদর্শের বিরুদ্ধ 
ব্যভিচারের অভিযোগ রাগাচ্ছগা৷ আজ্ঞসেব। প্রভৃতি তত্বদ্বারা খগুন করার চেষ্ট। 
না করেও বলা যায়, ব্যভিচার যর্দ কর্তাভজারদ্দের মপ্যে কখনো এসে 
থাকে তবে তা মূল ধর্যাদূর্শে কখনো! আসেনি; এসেছিল কিছুদ্দিনের জন্য 
বহিরঙ্গ মেল। উত্পবে এবং সম্ভবত ভক্রযাত্রীর্দের ছদ্মবেশে সখের বাবুদের 
দ্বারা । 

অন্য ছুটি অিখোগ,_-জাতিধর্ম না মানা এবং প্রচ্লত সংস্কার বিরোণ্ধত' 
-_ বস্তঙ অভিযোগ না প্রশংসা তা নিয়েই প্রশ্ন উবাপিত হতে পারে। কর্তাভজা 
ধর্মের উদ্ভব ও বিকাণ আলোচনায় এর যুগ পারবেশ বিস্বত হলে চলবে না। 
পূর্বোক্ত ছুটি বিষয়কে অভিষেগ হিসাবে ধরলে চৈতন্যদ্দেবকেই প্রথম অভিযুক্ত 
করতে হয়। চৈতন্যদেবকে অনুসরণ করেই এ ধার! পরব বৈষ্ণবদ্দের মধ্যে 
প্রসারিত ছিল। সামাজিক ও রাষ্ট্রনৈতিক কারণে ত্র আন্দোলনের উদ্ভব; 
পরবঙীক।লে নিজ সম্প্রদায়ের শ্বার্থরক্ষার তাগিদে চৈতন্য শিশ্ত প্রশিষ্ত্ের1! অনেকে 
এ আন্দোলনের স্থযোগ গ্রহণ করেছিলেন (দ্র. বৈষ্ণব সাহিতো সমাজতত্ব__ 
ভুপেন্দ্নাথ দত্ত)। এ সবই ন্বীকার্ষয। তবুও এব পশ্চাতে যে ঘুগর দাবী 
ছিল একথাও এতিহািকভাবে স্বীকৃত। স্বভাবতই তাই এর বিরুদ্ধে 
বিষোদগারও সোচ্চার ছিল। 'ইসলামবিপন্ন” বাণীর ধ্বজজাবাহী কিছু মুসলমানও 
এই সমন্বপন প্রচেষ্টা সহ্য করতে পারেন নি। “ইসলাম প্রচারক" পত্রিক'র সম্পাদক 
মোহম্মদ রেয়াজউদ্দিন আহম্মদেব কে উদ্বেগ ধ্বনিত হয়েছিল £ “িন্দু-বৈষ্ণব 
বাউল ভাবাপন্ন অথব] কর্তাভজা দলভূক্ত একশ্রনীর ফকির নামধারী 
নরপিশাচ যুসলমানসমান্ষে কি বিষম বিষরাশি ঢালিয়! দিতেছে তাহা লেখক 
(আব্দল করিম সাহিত্যবিশারদ) আগত থাকিলে রাধা রুষ নামের নকপ 
€রাধা_ তন, কষ্-মন) অর্থ কখনই করিতেন না। ২৪ পরগণা, নদীয়া, 
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য:শাহর জেলার নেড়। নেড়ীরা বা রসসাধক ফকীর নামধারী নরপশ্ুগন যে 
বীভৎস কুষ্ণলীলার অভিনঘ্ধ করিতেছে, তাহারা অ!মাদের দমাজের আবর্জন। 
বিশেষ | (ইসলাম প্রচারক, জানুয়ারী ১৯০৩, কর্তাভজা ধর্মমত ও ইতিহাস, 
২য় খণ্ড, পৃঃ ১৮-তে উদ্ধৃত)। মন্যদিকে এই ছ'ত্রশ জাতের যেলামেশ।, 
শাস্্রবিরোধী আচার অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে আর ধারা অভিযোগ উখাপন 
করেছিলেন উর মূলত ছিলেন রক্ষণশীল, নৈষিক হিন্দু? আর কঠাভঙাদের 
এই সংস্কারবিরোধী প্রগতিশীলতার বিকদ্ধে রঞ্ষণনীল হিন্দু ও মুসলমান উভয় 
সম্প্রদায়ের জেহাদের ফসল ঘরে তুলেন্ছিল নবগঠি » শ্বাগান সম্প্রদায় তাও আমরা 
আগেই লক্ষা করেছি । অভিষোগ বিচারে, সৃতরাঁং অভিযো.গর স্বরূপ এবং 
অভিযোক্ত।র জাতবিচারও প্রয়োজন । 

আলোচনার উপসহ|রে এ সিদ্ধান্ত বে।ধ হন অসমীচীন নয়__কর্তাভজার 
বিরুদ্ধে বিরূপ দমালোচন ধর্মাদশের বিরুদ্ধে হলেও মুলত তা সম্প্রদায়ের 
বিরুদ্ধে। কতাভজার মূল ধর্মমত ও তব এবং এর অন্প্রদায়কতাদের অথব। 
কিছু কিছু ভক্তের অ।চব্ণ__এই ছুটি বিষ সবদ। আঁভন্গপথগখী। নয়" 
মূল্যায়নের সময়ে ছুটি ধাণার স্বাতন্থ্যের বিষয়ে অসহিত ন। খাকশে ভ্রান্ত সিদ্ধান্তের 
সমাবন] এড়ানো যাবে না। বস্তত এই ধর্মমতেব বিদর্তনেব একটি ৰিশেষ 
স্তরে জনৈন সম্প্রণায় কর্তার এবং তঙকাশীন অপ্প্রদায়হুন্তি কিছু ব)ভ্ির 
উচ্ছৃঙ্খল অ!চরণের দায়ভ।গ বহুন করতে হচ্ছে যুগর প্রয়োজনে উদ্ভূত একান্ট 
উদার, সমন্বমনুকামী এই লে।কয়ত ধ্মমতকে | 


সংযোজন--২ 
কর্তাভঙ্জার্দের গান 

কর্তাভজ। প্রভৃতি লোকায়ত ধর্মসম্প্রদায়ের গানগুলি একটি পরম সম্পদ-_ 
সম্প্রদায়ের কাছে ত বটেই অর্বসাধারণের কাছেও । লোকায়ত ধর্মসম্প্রদায়ের 
সাধারণত কোনো জটিল ধর্মশাস্ত্র থাকে না। বস্তত এর! শাস্ত্রীয় জটিলতার 
বিরোধী । অথচ অম্প্রদায়ের স্বতস্ক্য ইত্যাদির জন্যে কিছু আচার অন্ষ্ঠান, 
নিঘ্মকান্থন থাকেই, কিছু উপদেশ নিদেশেরও প্রয়োজন হয় । সেইসব উদ্দেশ্য 
সাধিত হয় এদের গানের ভিতর দিয়ে! এগুলি এদের সাধনভজনেরও 
উপাদ|ন। সহজ কবিত্রের সম্প্রদ্দায়-প্রধান বা! আর কেউ গানগুলি রচনা করেন । 
যূল রচয়িত| হয়ত একজন কিন্ত অন্যের রচনাও মুল ভণিতায় চালিয়ে দেওয়া 
হয়। এইসব লোকায়ত সঙ্গীতগুলির মধ্যে সহজ কাবস্বে ও সাবজনীন 
মানবমাহাস্ম্যে লালনফকিরে? গানগুল সবাধিক জনপ্রিয় । রবীন্দ্রনাথের 
দুষ্টি গানগ্তলির উপব পড়ায় এগুলি বিশেষ গৌরব লাভ করেছে । পরবর্তা- 
কালে অনেক গবেষক এগুলির সংগ্রহে এবং আলোচনায় মূল্যবান কাজ 
করেছেন । সাহেবধনী সম্প্রদায়েণ গান তেমনভাবে সংগৃহীত বা আলোচিত 
ন। হলেও সম্প্রতি প্রকাশিত সুধীর চঞ্বতার াহেবধনী সম্প্রদায় তাদের 
গান, নামক গ্রন্থে বিস্তৃত আলোচন। আছে । কর্তাভজাদের গান সম্পর্কে 
বিশে কোনো আনলোচন। ভয় নি। হয় নিষে তার কারণ সম্ভবত কর্তাভজ! 
সম্পর্কে কিছু বিরূপত1 উচ্চ'শর্ষিত মহলে প্রচলিত । তাছাড়া গানগুলি 
লালনের ব1 সাহেবধনীদের গানের মত পরিপূর্ণ গ্রামীন বৈশিষ্টো ভর! নয় । 
বরং বলা যায়, কিছুই। সঙ্কীর্ণ অর্থে হলেও এক ধরণের 81৮৪ বৈশিষ্ট্য এর 
বেশিরভাগ গানে নিদামান। কতাভজাদেব ভক্তশিষ্যম গুলীর অতি বৃহৎ অংশ 
গ্রাম্য নবনাণী হলেও এদেব প্রধান শিষ্েরা ছিলেন কলকাতাবাসী” (দ্র. 
পর্দাবলীর অভিসার £ গানের শ্রীক্ষে তে ; সকুমাব সেন । অতঃপ্র প. অ.)। 
সম্প্রদায় মধ্যে এ বাই ছিলেন প্রভাবশালী | আটাই মনে হয় 1 বৈশিষ্ট্যের 
উত্স । অনশ্য 9191) হলে ৩1 একাস্তই সদ সরল আন্তরিক । রেলগাড়ী 
প্রভৃতি বপকল্পের নাগপক উপদ্রান সাচেবধনীদের গানের মধ্যেও আছে। 
কিন্ত তার সামগ্সিক গ্রামীণ বৈশিষ্ট্য দুর্লপা নয । তাই এদের অনেক গান 
বাউন গাঁন হিসাবে চলে আসছে । কিন্তু কর্তাভজাদ্দের ক্ষেত্রে তেমন হতে 
পারে নি। অম্গরদায়ের বাবে এব প্রচাব নেই। গানগুলি কেবল “ঘাষ- 
পাড়ার দোল মেলাতে বা পারিবারিক বৈঠকে গীত হয়। বাউলদের সঙ্গে 
কিছু কিছু সাদশ্না থাকলেও কর্তাভজার] গৃহস্থ, ভিক্ষাবৃত্তি নেই এদের ! 
€ প. অ. পৃ ২৭)। ভিক্ষাবৃত্তি থাকলে ভিক্ষাটনে ব্যাপক প্রচার লাভ করত। 
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কারণ যাইহোক, গানগুলি বর্তমানে খুব দূর্লভ না হলেও এর সম্পর্কে 
বিশেষ কোনো আলোচনা হয় নি একথা সত্য। এমন কি ধারা এদের 
সম্পর্কে গ্রন্থা্দি রচনা / সম্পাদনা! করেছেন তারাও এশুলির উপর তেমন নজর 
দেননি । অথচ এগুলি সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্যাদি এবং বিঞ্লষণযোগ্য বিষয়ের 
অভাব নেই। কত্ত্বগুণেও গানগুণল নিকৃষ্ট নয়। ভ. স্থকুমার সেন সংক্ষিপ্ত 
হলেও তার কর্তাভজাদের কথা ও গান নামক প্রবন্ধে (বিশ্বভারতী পত্রিক! 
১০ম বর্ষ ১ম সংখা) এগুলির মূল্যবান আলোচনা করেছেন এবং এর কবিত্বের 
উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন । বাংল! গানের ধারাবাহিকতায় এই গানগুলির 
যে একটি বিশিষ্ট স্থান আছে তারও উল্লেখ তিনি করেছেন । (দ্র, প. অ.)। 


কর্তাভজ| ধর্গমতের প্রবর্তক আউলেটাদ এবং সম্প্রদায়-প্রতিষ্ঠাতা তার 
শিষা রামশরণ পাল । কিন্ধ গানগুলির মুখ্য রচয়িতা এরা কেউ নন, 
রামশরণের পুর্ন রামছুলাল বা ছুল!লচন্দ্র পাল। (অন্যের রচনাও আছে তবে 
এর নামেই চলে । সে আলোচনা পরে )। সম্প্রদায়ের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন 
রামশরণের হাতে হলেও এবব্াপক প্রচার এবং সত্যকার প্রতিষ্ঠ। ছুলালচার্দের 
দ্বারাই সম্পন্ন হয়। তার আর একটি বিশেষ দ্বান গানগুলির রচনার স্মত্রপাত। 
এগুলি কর্তাভজাদদের গীতাবলী, ভাবেপগীত ইত্যার্দ বিভিন্ন নামে পরিচিত 
হলেও এগুলিব একটি বিশিষ্ট নাম শ্রস্ীযুতের পদ । সম্প্রদায় মোহাস্ত হিসাবে 
রামছুলাল ভক্তশিষাদের মধ্যে শ্রীযুত নামে অভিহিত হতেন। সেকারণেই 
গানগুলির উক্ত অভিধ1! গনগুলিই এদের একমাত্র লিখিত শাস্ম। চৈতন্য 
চরিতামৃত প্রভৃতি বৈষ্ণব গ্রন্থাদদি এর] শ্রদ্ধার সঙ্গেই পাঠ করেন। কিন্ত 
এদের নিজস্ব শাস্ত্র বলতে এই গানগুলি। সম্প্রদায় মধ্যে এগুলি তাই আইন 
পুস্তকরূপেও পরিচিত । 

গানগুলির মুখ্য এবং প্রথম রচয়িতা রামছুলাল । কথিত আছে আঠাবো 
বছর বয়স থেকে ইনি ভাবের ঘোরে গানগুলি বলে যেতেন এবং তার শিল্ 
পার্খদ,_রামচরণ চট্টে।পাধ্য|য়, শল্তুনাথ ভট্টাচার্য, কাশীনাথ বন্থ, রামানন্দ 
মজুমদার, পীলকগ মন্দার (*্যে দুঙ্গন ভাগিনেয় ) প্রস্থৃতি সেগুলি লিখে 
নিতেন। প্রথমত গানগুলি এদের ও অন্য কিছু ভক্তশিষ্তের খাতাত্ই আবদ্ধ 
ছিল। দুলালচাদ্দের গানগুলি ১৮৩৩-এর মধ্যেই রচিত কারণ এ'র জীবৎকাল 
১৭৭৬ থেকে ১৮৩৩ (আনুমানিক )। গানগুলি মুদ্রিতরূপে প্রকাশিত হয়েছে | 
অনেক পরে। স্থকুমার মেন জানিয়েছেন ১৮৭০ সালে কর্তাভজাদের 
গীতাবলী নামে এদের গানের একটি সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। পুথি 
সংগ্রাহক ছিলেন নবীনচন্দ্র চক্রবতাঁ। গ্রন্থটি মুত্রিত হয়েছিল '৩১৯ নং চিৎপুর 


৯২ কর্তাভজা ধর্মের ইতিবৃত্ত 


রোভ বটতলায় মধুক্থর্দন শীলের চৈতন্য চন্দ্রোদয় যন্ত্রে। (পপ. অ+ পৃ ৪৩91 
এটিই সম্ভবত এই গানের প্রথম মুদ্রিত রূপ। এর বছর ছুই পরে ১২৮৯ 
বঙ্গাব্ধে রমেশচক্র ঘোষের প্রচেষ্টা ভবের গীত নাথে এই গ।নগুলির একটি 
সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। ভূবনমোহন গঙ্গে|প|ধ্যায়ের প্রচেষ্টায় প্রকাশিত 
শ্ীপ্রমৃতের পদ-এর প্রকাশকাল ১৩১৯ বঙ্গা। মহুলাল মিশ্রের ভাবের গীত 
প্রকাশিত হয়েছিল ১৩১৩ বঙ্গাব্দে। এর ২য় সংস্করণ হয়েছিল ১৩১৯এ 
৪র্থ (রাজ) সংস্করণ ১৩৮৪-তে | এটিই এখন কিছুট। সহজলভ্য | অগ্যগুলি কোন 
কে|নে। ভক্তের ব্যক্তিগত সংগ্রহে থাকতে পারে, ছুষ্বাপ্য। যাইহোক, ১৮৭০- 
এর আগে এর কোনো! মুদ্রিত বপ ছিল বলে মনে হয় না। এর মাগে কারে। 
কার্প] রচনায় এদের গীতিসংগ্রহের ষে উল্লেখ আছে তা সম্ভবত হাতে লেখা 
থাতা। 

গানগুলিতে ভণিতা] আছে লালশশী বা শশীলাল যেমন £ ল।লখশী বলে 
ঘরের সন্ধানে কেমনে ব্ধলে দশানন অথবা আর শখীলালে হেসে বলে বসিয়ে 
গণিতে । ইত্য।দি। ছুলাল্টাদ-এন ছু- বাদ দিয়ে লালটাদ, তার থেকে 
লালশশী। এইভাবেই শবটির উত্পর্তি। লালশশী উন্টিয়ে শশীলাল। 
কখনোবা কেবল শণীও বাবহাত-_এমন ভণিভাযুক্ত গানের সংখ্যাও প্রচুর । 
আবার কিছু গ|নের শেশে শশী শব্দটি এমনভাবে বাবহৃত যাঁঠিক নাথ বোধক 
নয়। তবুও কিন্তু 1 ভণিতা, যেমন, শশী নিশি বিনে অ।'স প্রকাশি কোথা 
তবে। বনগানে আব|র ভণিতা নেই । 

শশী নামাঙ্কত থাকলেই সনগুলি গান যে বামছুল!লের রচনা ত1 কিন্কু নম্ন। 
বেশ কিছু গান পরবর্তী ভক্শিষ্ঠের রচন| কিন্তু শশী ভণিভাধুক্ত। ঠিক 
কোঁনগুলি রামছুলালের রচনা তা নির্ণর কর। দুবহ। তবে অন্ুমাঁনভিত্তক 
কিছু আলো5চন। কৰা চলে । 

যে গানগুলিভে ভণিতা নেই প্রথমে সেই গানগুলিব রচয়িত। সম্পর্কে সন্দেহ 
করা *লে। উদ্দান্রণত, আইন দর্টি (বখে চল অতি হর্ষ মনে -"*-ইত্যাি 
গীতিটির উল্লেখ করা চলে (মনুলাল মিশ্রের ভাবের গীত ৪র্থ সং পূঃ ৪৯১; 
শ্ীত্রীযু্ের পদ ২য় ভগ পঃ ৩৬৮। অত্ঃপব যথাক্রমে ভা. গী. এবং শ্রী, প রূপে 
লিখিত। আমর1 বেশিরভাগ উদ্ধৃতি ভাবের গীত থেকেই দেব কারণ গ্রন্থটি 
অপেক্ষারুত সহজলভ্য |) বিষয়বস্তরপ কিঞ্চিৎ পার্থক্য এবং গানটির মধ্য ১২৫৯ 
সালের 'উল্লেখে (এই বঙ্গ শকের বারশন্ত উনযাট সালে ইত্যাদি) সহজেই 
অনুমান করা চলে গানটির রচয়িত1 লালএশী নয় কারন ই সময়ে তিনি জীবিত 
ছিলেন না । গানটির শেষে, ভাইরে ঠাকুবমণি কল্লে এই নিশানি_ এমন 
উল্লেখ আছে । ঠাকুরমণি কে? শ্রীশত্রীযৃতের পদ্দের মুখবন্ধনে ভূবনমোহন 
গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, ঠাকুরমণি ছুলালাদের জ্ঞানচক্ষু প্রদান করেন। 


সংযোজন ৯৩ 


কিস্ক এই গীতে ঠাকুরমণি নামোল্লেখের সার্থকতা স্থবোধ্য নয়। প্রসঙ্গত 
উল্লেখযোগ্য আর ছু একটি গানেও সন তারিখের উল্লেখ আছে যেমন, সন 
বারশত একত্রিশ আষ|টী পর্বে, শুক্লা চতুর্দিশীর মহামহোৎ্সধে (ভা. গী. পূ. ১৩৯) 
অথৰা, গত ফাস্তনেতে বারশত পৈত্রিশ সালে (এ পৃং ৩০৫ ) ছুটিতেই লালশশীর 
ভণিতা এবং ছুটিই তার জীবৎকালের মধ্যে । 

ছুলালঠাদের লেখা নয় বলে অনুমিত আর একটি গীত £ 


বটপত্রশায়ী, জগৎবনাই, আপনে ভ্িগুণ নেহারি। 

ত্রিভুবন স্থজন, প।লন তারণ, কারণ নাম বিচারি ॥ 

ত্র্ষপরাৎ্পর, হে পরমেশ্বর, মুরহর কেশব শৌরি। 

আদি পুরুষ সুখ, মেয় ছুংখভগ্চন, পুঞ্জন রঞ্জন কারী । 
নারায়ণজন, জীবনভাজন, গোলোক ধাও বিহারী । 
ভকতযুতরত, কতস্থথ ভাওত লেওত ভারত উদ্ধারি ॥ ইত্যাদি 


মোট ষোলো! পংক্কির এই গীতে কোনো! ভণিতা নেই। কিস্তু তার থেকেও 
বড় কথ! কিঞ্চিৎ ব্রজবুলির আভাসযুক্ত এই ভাষাভঙ্গি ছন্দমিলনের সঙ্গে 
লালশশীর গানের কোনো সাদৃশ্য নেই। গীতিটির শীর্ষে ভজন শর্বটি লিখিত 
বা ভাবের গীতে অনুরূপ সন্দেহজনক আর ৭/৮টি মাত্র গীতে আছে। 

নামমহিমী বিষয়ক কয়েকটি গীতও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য । গঠনভঙ্গি 

ও ভণিত। দেখে পার্থক্য বোঝা! দুরূহ । কিন্ক অন্য পার্থক্য গুরুতর । গানগুলির 
দৈর্ধ্য অনেক বেশি । সাধারণত গীতগুলি তিন, চার কলিতে (স্তবকে ) 
গঠিত। কিন্ধ পূর্বোক্ত গীতগুলি ১৩/১৪ কলির। তাছাড়া গানগুলির 
'ভাষাভঙ্গি রীতিমত তৎসম ঘেষা, যা লালশশীর আরবি ফারসি ইংরেজি মেশানে! 
চলিত ভাষাভিত্তির উপর গঠিত রীতির সঙ্গে একেবারেই মেলে না । একটু 
উদ্দাহরণ দিই । (প্রথমে লালশশীর রচিত বলে অস্থ্রমিত গীতের অংশ, পরে 
অন্য গীতের অংশ উদ্ধত |) 

১। হায়রে কি তোফা "সব এসেচে, / আসতে আপতে খোস বায়েতে 
এদেশ মেতেছে, / এমন মজা তোফ1 ভাই কে কোথা দেখেছে, / 
কাণ্তেনেরা আপনার নজরে বেচতেছে দফায় দফায় / নিচ্ছে দোকান- 
দ্ারে, / এই আসলে নকলে তার! দোকান খুলে বসেছে । 
এই জাহাজ ছুনী কোম্পানীর আছে দেখা স্তন, / এমন আমদানীরে 
তাই হয়নিকো কখন, / খোস বাসের কচ্ছে আনাগোন1. / বাচতে 
চাঁয় কোথায় কত পায়নাকে। ঠিকানা, / সেই তোফার আশাতে, / 
তার। পিছে পিছে ফিরতেছে। (ভা. গী. পৃ. ৬৩-৬৪ )1 


৯৪ কর্তাভজ! ধর্মের ইতিবৃত্ত 


২। ওরে রসনা মত্ত হও নাম রস পানে, / রসন। শ্রাগুরুর পদ্ারবিন্দ, / 
তাতে আছে মকরন্দ / ধারণ কর আনন্দ মনে, / ভয় যায় যার 
স্মরণে, / ধড়ে আছে প্রাণরে যতক্ষণ, / নিত্য কীর্তনে রত হওরে 
ততক্ষণ, / ওরে কালেকে কাল আমিবে, / ভাবলে না৷ তার কি হবে / 
ক্ষমা নাইরে ও নাম বিনে। 
শুন শুন ওরে ছুরাচার মনরে আমার / বলি তোমারে পার হবার 
কি ভেবেছ এই ভব কারাগারে, / অনিবার নিবারিবে যে, / তারে 
কেন মনরে আমার ডাকনা বুঝে, / ওরে শুন মহতের কথা, / হয়না 
যেন অন্যথা, / দেখ দেখ থেক চেতনে । (ভা. গী. পৃ. ৪৪২ )। 

ভাবের গীত-এ নামমহিমাস্চক গীতিগুলি (সংখ্যা ৭টি ) ভজন শীর্যনামের 

অন্তর্গত। ধার্দের নামের মহিমাকীর্তন করা হয়েছে সেই নামাবলীর মধ্যে 
আছে--হরি, রাম, লক্ষণ, ভরত, শক্রন্ব, হ্ুমান, শ্রীচৈতন্ত, নিত্যানন্দ, 
ষড়গোস্বামী, আনন্দময়ী, কালী, ভারা, প্রগ্ুরু প্রভৃতি সব। এ ছাড়া শ্রশ্রযুতের 
পদ-এ কৃষ্ণকবির গন শাধক ১২৩টি গীত অ|ছে। ভাবের গীত-এ অনুরূপ 
গ[নগুলি ক্লঞ্চলীল! শীর্পক, তবে সংখ্যা ৭৩টি । এর মধ্যে আবার প্রভাতী গোষ্ঠ, 
জন্মষ্টমী, রাসলীল।, ডাই কুটিলের ছন্দ অন্তভুক্ত, এই শেষোক্ত অংশে 
কৃষ্ণের দ্বানলীল। প্রভৃতি এবং বড়াই-এর কীঙ্িকাণ্ডের আভাস আছে। 
এইসব গ।ন পরব শু রচন। বলে অন্থমান হয় । এছাড়া গৌরাঙ্গলীল। নামে একটি 
শীর্ষক আছে । গানের সংখ্যা ১২। অন্যাত্রও অবশ্য গৌর / চৈতন্ত নাম আছে । 
আউলচাদ্কে গৌরচন্দ্রের অবতার মনে করা হয়। তাই গৌরনামে বিস্ময়ের 
কিছু নেই। কিন্তু এমন অবিমিশ্র গৌরাজ বিষয়ক গান বোধহয় প্রথম দিকে 
ছিল ন!! পরবর্তা সংযোজন বলেই মনে হয় । 

আগেই বলেছি এসব সন্দেহ অন্ুমানভিত্তিক । তবে অন্থমান মিথ্য নাও 

হতে পারে। কিন্তু এর উপর নিভর করে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া চলে 
না। প্রসঙ্গত উল্লেখষোগা অন্য ভক্তরা গন রচনা কবে লালশশীর ভণিতা 
দিয়ে চাল।তেন এ ৩থাটি পূর্বে অজ্ঞাত ছিল না। ১২৮৯ সালে প্রকাশিত 
ভাবের গীতের ভূমিকা রমেশচন্দ্র ঘোষ লিখেছেন, 'এতদ্বাতিরেকেঠিক কোনগুলি 
লালশশী রচিত তাহা স্থিব কর! অতিশয় দুরূহ ; কারণ অন্য ভক্ত মহাত্মারা 
তাহাদিগের শ্ব স্বরচিত গীতগ্তলতে লালখশীর ভণিত1 দান করিয়াছেন ।, 
(রতনকুমার নন্দী £ কর্তাভজা ধর্ম ও সাহিত্য ; পৃঃ ১১১-তে উদ্ধত) | পূর্বে বট- 
পত্রশায়ী "ইত্যাদি যে গীতর্টির উল্লেখ করেছি প্রীশ্বীযৃতের পদ-এ তার পাদটাকায় 
তারকা চিহ্নিত করে মহাজনী পদ বলা হয়েছে । এমন আরো কয়েকটি গান 
আছে। মহাজনী পদ বলতে অন্য কবির রচনা । অনুরূপ ঢেউপদ | যাই হোক, 
কিছু গান নিশ্চয়ই অন্ত কবির রচনা । তার সংখ্যা মনে হয় খুব কম নয়। 


সংযোজন ৯৫ 


লালশশীর রচনা না হলেও এগুলিও নিশ্চয়ই কর্তাভজাদ্দের গান। এসব কবির 
নাম জানতে পারলে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তীর্দের স্বতন্ত্র উল্লেখ অবশ্যন্ভাবী 
ছিল। ছু:খের বিষয় তা বোধহয় আর সম্ভব নয়। এই সম্প্রদায়ের গানগুলির 
মুদ্রিত সংস্করণের নাম তাই কর্তানুজাদ্ধের গীতাবলী স্ব থেকে স্ুপ্রযুক্ত অভিধা। 
ভাবের গীত নামেও অব্যাপ্তি নেই । শ্রশ্রযুতের পদ 1কিঞ্ধিৎ বিভ্রান্তিকর | 

রচয়িতা যিনিই হোন গানের সংখ্যা কত? স্থুনির্দিষ্টভাবে বলা ছুরূহ। 
মুদ্রিত সংগ্রহ গ্রন্থগুলির মধ্যে সংখ্যার তারতম্য আছে । আবার একই সংগ্রহ 
গ্রন্থের ভিন্ন ভিন্ন সংস্করণে ভিন্ন ভিন্ন সংখ্যা, অর্থাৎ গানের গ্রহণ বর্জন ঘটেছে । 
শ্রীত্রীধুতের পদ-এ গীতিসংখ্যা ৬৬২। সুচীপত্র দেখে সংখ্যা নির্ণয় কষ্টকর । 
কারণ একই গতির একবার চিতেনের (২য় স্তবকের ) আবার যোহড়।র (প্রথম 
স্তবকের ) স্চচী আছে। আখ্যাপত্রে লেখা আছে, “১ম, ২য়, ৩য় ভাগে মোট 
৬৫০ ও অন্য ২০টি পদঃ আছে । উক্তিটি নিভূর্ল নয়। ভাবের গীত-এ ঘথ 
সংস্করণে ৫৮৭টি গীত আছে । অর্থাৎ শ্রীশ্রযুতের পদ-এর তুলনায় ৭৫টি কম। 
একমাজ রুষ্চলীল1 বিধদ্ক গানের ক্ষেত্রে এই কমের সংখা ৫০, বাকী ২৫টি 
অন্যত্র । কুমার 'সন করাভজাদের গীত!বশী নামক যে সংগ্রহ গ্রন্থের উল্লেখ 
করেছেন তাঁর গীতিসংখ্যা। জানান নি। ন্বহ্ত্র তিনি বলেছেন গীতি সংখ্যা 
পচ শতাধিক । মুদ্দিত গানের সংখা! পচ কেন ছয় শতেরও অধিক। 
এছাড়াও কোন ভক্ত শিষ্ঠে নিজম্ব সংগ্রহে (ব্বরচিত?) কিছু গান থাকাও 
সম্ভব । এর মধ্যে লালশশীর গানের সখা কত জানতে পারলে ভালো হত । 
তা আর সম্ভব নয়! আপাজত, মুদ্রিত সংগ্রহ গ্রন্থে যে গানগুলি আছে তাই 
আমাদের আলোচনার ভিত্তি । 


আগেই বলেছি, গানগ্ুলি লালশশীর নিছের হাতে লেখা নয় । ধার লিখে 
নিতেন তাদের ভূল হওয়া অসম্ভব নয়। পরেও আবার-_সুল হত, একজনের 
থাতা থেকে আর একজন যখন নকল করতেন । কোন স্থানে কোনো শক 
বুঝতে না পারলে তার নিজের পরিচিত শক বসিয়ে দিতেন । ফলে দ্রীতমত 
পাঠভেদ ঘটে যেত। প্রথম থেকেই প্রক1শকের! বিষয়টি সম্পর্কে সচে তন ছিলেন | 
শুদ্ধপ$ নির্ণেয়ের জন্যে চেষ্টা ৪ করেছেন তার!। তবে সাফল্য সম্পর্কে নিজেরাই 
নিঃসন্দেহ নন । পাঠ-ভেদ মাঝে মাঝে বেশ গুরুতর । অর্থসঙ্গতি নিয়েই সন্দেহ 
দেখা দ্রিয়েছে । একটু নমুনা! দিই । স্থকুমার সেন পদ্দাবলীর অভিসার £ গানের 
ক্ষেত্রে _পুস্তিকায় ছুটি কর্তাভজ]| সঙ্গীত উদ্ধৃত করেছেন। অন্যত্র গানের ঘে 
পাঠ আছে তার সঙ্গে এর পার্থক্য বিস্তর! ড. সেন সম্ভবত কর্তাভজাদের 
গীতাবলী থেকে গান ছুটি উদ্ধত করেছেন। তার দেওয়া! একটি গান নিয়রপ £ 
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কিস্ক ভাই মনের মানুষ চিন্তে পারিনে। 
আমি ওক্তে বসে ফিরছি ভাই তল্লাসে, 
সকলকে দেক্চে পাচ্ছি এখানে 
হবে কি ভাই ভাবিতেছি শয়নে ত্বপনে | 
অ|মি আপ্র। হতে কেন মতে বুদ্ধিমন্ত নই, 
দেখতে যে ন। পায় সাক্ষাতে দেখিয়ে বলে এ 
আর আসমানেতে পা।খ ওড়ে আমি পাখা দিই গুণে ॥ 
দেখ যে অবধি কলে বিধি পুরী হুজন । 
অনাদি আছি গুণের নিধি তদ্দবধি হন মনোরঞ্জন 

১০. আমি অন্তধরে ভুঙ্র সারে মন তোরে বুঝাই, 

১১, দেখলে না ফের কোন কালে ফের বলে দেক্তে পেলাম ভাই, 

১২. মোনের আষ্টে পৃষ্টে ললাটে ঘ1 দেক্তে পাচ্ছি এক্ষণে | 

১৩. একদিন এই মানুষের তল্লাসে দেশ বিদেশ ঘুরে । 

১৪. এক তামাসা দেক্ে পেল।ম খাসা দশ দশারে 

১৫. মনিমুক্ত প্রবাল বত্ব কত জাহাজ বোঝাই, 

১৬. কর্তা গিয়েছে কোথ] মালাত্তা থোই কিছু তার নাই, 

১৭. যেলোক সওদ স্ুলুক কোর্তে যুলুক আগিছে জাহাজে 

১৮. আগ্সি তার রকম চিনি সে জিনিস দিই তারে বুঝে! 

১৯. কত বিশ মোন চিজ বিশে উনিশ এক নিমিষে দিই চিনে। 

২০* এক অগ্রদ্ধীপের মহোখ্সবে দেক্তে গেলাম একা 

২১. আকডাধারী কত পুরুননারি হয় লেখ। জোখা । 

২২. হলো দেখতে গিয়ে বারেক চেয়ে আপ্রাকে ভুল 

২৩. বোলব কি ভূল হোয়ে দেখি বাদল আর তুল, 

২৪. আদি অন্ত ধোরে তন্ত্র সারে মস্ধ বিচক্ষণ, 

২৫, আয় সে গুনধণি তখন কোলেন স্মরণ, 

২৬, যা হারিয়েছিল।ম ধোত্তে গেলাম দেঞ্ডে পেলাম ধপনে । 

২৭, লালশশী বলে ঘা হারিয়েছিলাম ধোত্তে গেলাম দেক্তে পেলাম দর্পণে ॥ 

( প. অ. পু. ৩৩) 

( আলোচনার সুবিধার জন্যে বাদিকের পংক্তি সংখ্যা আম|র সংষোজন ) 

ভাবের গীত এবং শ্রীপ্রাযুতের পদে এর পাঠ বে অন্তরকম । কয়েকটির উল্লেখ 
করছি। ২য় পংক্তির ওক্তের স্থানে তক্তে, ১০ম পংক্তির পাঠ, আদি অস্ত ক'রে 
তন্ব ধরে মন তোরে দেখাই, ১৬শ পংক্তির থোই স্থানে বই, ১৯শ পংক্তির বিশ 
মোন চিজ স্থানে বেশ মুল্য চিক্ষ, ২১শ পংক্তির হয় লেখ! জোথা স্থানে হয় না 
লেখা জোখা, ২৩৭ পংক্তির বুঝি বাদিল আর তুল স্থানে আজ বুঝি বাধল 
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আরস্তল, ২৪শ পংক্তির আদি অন্ত ধরে তন্ত্রসারে মন্ত্র বিচক্ষণ স্থানে জানি 
আদ্যপাস্ত অবিশ্রাস্ত মনত বিচক্ষণ। শেষ ছুই পংক্তির ধোতেে গেলাম স্থানে 
বর্তে গেলাম । এছাড়াও পৃ্থী _ পৃথিবী, পেলাম -পেলেম, আগনাতে আপনাকে 
- এমন পার্থক্য অনেক আছে। গীতিটির স্পষ্ট অর্থ বোধগম্য নয় তাই 
শুদ্বপাঠ নির্ণয় দুবহ। তবুও ১"ম, ১৪ প্রভৃতি পংক্তির ভাবের গী৩-এর 
পাঠ শুদ্ধতর মনে হয়। ২১শ পংক্তির পাঠভেদ কিধিৎ গুরু৬র | একপাঠে 
অন্ত্যর্থক বাকা অন্যপাঠে নগর্থক। ২৩শ পংক্তির আর তুল এর অর্থ 
সুকুমার সেন ধরেছেন অন্য তুল|দণ্ড। জাহাজ, মালপঙ ইশ্াঁদ প্রসঙ্গে 
অর্থটি অসঙ্গত নয়। কিন্ত আরস্তল একটির প্রয়োগ ভাবের গীত-এ অগ্থীত্রও 
আছে । 
নারীর কুলে এ আরম্তুল, 
মন ভুলায়ে বধু হলেন ডুম্থরের ফুল (পূ- ৫৬) 
শ্ীশ্রীযুতের পদে এর পাঠঃ নারীর কুলে এত আর স্থু-ল্‌ (পৃঃ ৬০, ১ম ভাগ )। 
আরস্তল মানে কি জানি না। আর তুল শুদ্ধপাঠ হতে পরে । শেষ ছুটি চরণ 
উভয়তই ভূল মনে হয়। গীভিটি মনের মানুষ তত্ব সম্থলিত। সেই মনের 
মানুষকে সাধক প্রথমে চিনতে পারে নি। পরে নিজের মনেই ( দর্পণে ) 
তাঁকে পেলেন, বর্তে গেলেন । তাই শেষ ছুটি চরণের শুদ্ধপাঠ হতে পারে £ 
য1 হারিয়েছিলাম ধোত্তে গেলাম দেখতে পেলাম দর্প:ন | 
লালশশী বলে বে গেল! দেখতে পেলাম দর্প:ণ || 
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গানগুলির পাঠে পার্থক্য থাকলেও গঠনভঙ্গি কিন্তু একরকম । এর 
থেকে কঙাভজাদের গানের গঠনভঙ্গি অনুমান করা চলে । প্রথমেই চোখে 
পড়ে সওয়াল জবাবে এগুলি লেখার রীতি । অর্থাৎ প্রথমে একটি গানের 
শীর্ষে সওয়াল শব্দটি লিখিত, পরবর্তা গীতি-শীর্ষে জবাব। এই রীতি প্রায় 
আহ্মপূবিক। ব্যতিক্রম প্রায় নেই বললেই চলে। পূর্বে বটপত্রশায়ী -. 
ইত্যার্দ ষে গানটির-উল্লেখ করেছি তার উপরে সওয়াল ব| জবাব কিছুই নেই । 
ভাবের গীত ৪র্থ সংস্করণে গানগুলির শ্রেণীবিভাগ করে কিছু শীর্ধনাম দেওয়া 
আছে। বসন্তবাহার শার্ক গানগুলিতে কেবল সওয়াল আছে জবাব নেই। 
সওয়ালগুলি সংখ্যাত।' কোথাও ৫/৬টি পর্যস্ত সওরাল পরপর সন্নিবিষ্ট 
পুনরায় ১,২ ইত্যাদি। এর তাৎপর্য অনুধাবন দুরূহ । যাই হোক, সামান্ট 
ব্যাতিক্রম সত্বেও গানগুলির সাধারণ রীতি সওয়াল জবাব ধরণের । 

গীতিশীর্ষে সওয়াল জবাব লেখা থাকলেও এগুলি কিন্ত ঠিক প্রশ্নোত্তর 

কর্তাভজা _-৭ 


৯৮ কর্তাভজ। ধর্মের ইতিবৃত্ত 


মূলক নয়। সওয়ালে সোজান্জি প্রশ্ন উত্থাপিত হয় নি, জবাবে তার উত্তর: 
নেই। কদ্দাচিৎ প্রশ্রোত্তরের সামান্য আভান থাকলেও আসলে সওয়ালে 
যে ভাব বা বক্তব্য উপস্থাপিত জবাবে তার ব্যাখ্যা বা সম্প্রসারণ । তাই সওয়াল 
ও জবাবকে ম্বতন্ব ও স্বয়ংসম্পূর্ণ গীতি হিসাবে ধরলেও অস্থুবিধা হয়ন1। 
যাইহোক, স্বভাবতই প্রশ্ব জাগে এই রীতির উৎস কী? অনেকে 
অনুমান করেন কবিগানের প্রভাবে এই রীতির উদ্ভব। এ অনুমান 
খুব যুক্তিযুক্ত মনে হয় নী। কর্তাভজাদের গানে অন্য কোনে। কোনে দিকে 
কবিগানের কিছু প্রভাব থাকলেও এই রীতির উদ্ভবে কবিগানের প্রভাব নেই। 
আগেই বলেছি ঠিক প্রশ্নোত্তর যূলক এই গানগুলি নয়। তাছাড়া কবিগানের 
গ্রভাবে হলে চাপান উত্তোর নাম হতে পারত । অনেকে অনুমান করেন এই 
রীতির উৎসে সুফী প্রভাব আছে । স্থফীদের মধ্যে এই রীতি প্রচলিত! 
সুফী গুরুর1 তাদের ধর্জের বাণী শব্যের সওয়ালের জবাব হিসাবে রচনা করতেন, 
(জর. 9750 : 4৯, ও.:/৮16০90% ) 1 কঙতীাভজা ধশ্নমতের উদ্ভবে এবং 
সাধনপদ্ধতিতে স্্ফী প্রভাবের কখ। সবাই শ্বীকার করেন। গানের গঠনেও 
স্থতরাং সে প্রভাব স্বাভাবিক । বিশেষত শব্দছুটি সওয়াল জবাব ; চাপান উতোর 
ব] প্রশ্থ উত্তর নয়, এ বিষয়টিও লক্ষণীয় । 
প্রথমদিকে মনে হয় কঙাভজাদ্দের গান তিনটি কলিতে (ম্তবকে ) গঠিত 
হত। সংগ্রহ গ্রন্থগুলিতে তিন কল সাট বা তিন কলি গীতের ব্বতন্ত্র উল্লেখ 
আছে । অতঃপর বেশির ভাগ গান চার কলির। পচ বা ত্ধিক কলিরও 
কিছু গান আছে তবে তার সংখ্যা খুব বেশী নয়। সওয়াল ও জবাবে গানের 
দৈর্ঘ্য সমান । কদাচিৎ এর ব্যতিক্রম দেখা যায় । 
গানগুলিতে ভিত থাকতো।। ভাণতার় কবিনাম প্রসঙ্গ আগেই উল্লেখ 
করেছি । ভণিতা রচনার একটি বিশেষ রীতির দিকে এবার দুষ্টি আকর্ষণ 
করি। প্রায়শ দেখা খায় ভণিতার শেষ ছুটি চবণে শব্দাবলীর কিছু পুনরাবু্তি. 
করেছেন রচয়িতাঃ1 কখনো পূর্ণত কখনো! অংশত। যেমন; 
মালিকের হুকুমে ভক্তগণ সে ভগবতে, 
লালশশী বলে মালিকের হুকুমে সে ভক্তগণ সে ভগবতে। 
অথবা, কেউ গঞ্পগুজব করতে গেলে, বোঝে তার] উপহাস, 
লালশশী বলে আসল ন। হলে করে তারা উপহাস । 
অবশ্য কদাচিৎ এ রীতির ব্যতিক্রম ঘটেনি তা নয়। এই ব্যতিক্রমের মধ্যে 
রচস়্িত। ছুলালঠাদ্দ ন। অন্য কেউ সে রহস্য লুকিয়ে থাকা অসম্ভব নয় । 


৫ 


গানগুলিতে কোনে রাগ তালের উল্লেখ নেই। লালনফকির বা! সাহ্বে- 


সংযোজন ৯১ 


ধনী প্রভৃতি সম্প্রদায়ের গানেও রা'গতালের উল্লেখ নেই। তখনকার দিনের 
বিভিন্ন কবি সঙ্গীতে কিন্তু প্রায়শ রাগতালের উল্লেখ থাকতে] । সেদিক দিয়ে 
গীতরীতিতে এই গানগুলি অনেক বেশি লোকায়ত ! বৈঠক করে সমবেত- 
ভাবেই এগুলি গাঁওয়! হয় । 'সঙ্কীত্টনের মত গানের মেলা | (প. অ-পঃ ২৭)। 
সঙ্কীর্তনৈর মত হলেও মার্গসঙ্গীতের ছুবহতা থেকে একান্তই দৃববতীঁ-সহ্গ 
স্থরের গান। গীতরীতির সামান্য ইন্গিত শ্রীগ্রীুতের পদের সুচীপত্রে পাওয়! 
যায় চিতেন, মোহড়1 প্রভৃতি শবের উল্লেখে ৷ স্থরের টানের কিছু ইঙ্গিত 
বানান প্রবৃত্তির মধ্যেও লক্ষণীয় । 

যে সময়ে এই গানগুলি রচিত হয়েছিল তখন বাংলাদেশে বিশেষত কলকাতা 
অঞ্চলে কীর্তনের বাইরে যেসব গান প্রচলিত ছিল তাকে ছুটিভাগে ভাগ 
করা খায়, কালোয়াতি আর দেশি । জয়নারায়ণ ঘোষাল তার করুণা নিধাল 
বিলাস-এ (১৮২০) ততকাল প্রচলিত বিভিন্ন সঙ্গীত ধারার একাট বিরাট 
তালিকা দিয়েছেন (ড্র প, অ. পৃঃ ৩২)। এই তালিকার সব রীতির গানের 
পরিচিতি স্থনির্দিষ্ট করা ছুবহ | তবে 'এই তালিকা এবং পরবর্ত| সংস্কৃতির নিদর্শন 
মিলিয়ে বলা চলে তখন দেশি গানের ছুটি ধারা প্রচলিত ছিল। প্রথম ভক্তি- 
রসের গান এবং দ্বিতীয় নিতান্তই লৌকিক, এমনকি অনেকাংশে অশ্লীল 
খেউড় (খেড়ু ), কবি, তরজা, শাড়ি (শারি?) প্রভৃতি । প্রথম ভাগের 
মধ্যে পড়ে রামায়ণ, শক্তির গান ( মালসী ), শিবের গান ( মাযুবী ), গোবিন্দ- 
মঙ্গল, চৈতন্তমর্জল, কতাভজ। প্রভৃতি এবং কিঞ্চিৎ পরবর্ত ব্রাঙ্গলঙ্গী ত। 

কোনো কোনো সঙ্গীতে ভক্তি ও লৌকিকতার মিশ্রণ৪ ঘটেছিল। তবে 
অশ্লীলতা কিন্ধ সব গানে ছিন না যদিও কলকাতায় জেগে ওঠ হঠাৎ বাবুদের 
আসরে অশ্সীলতার কদর তখন ছিল প্রচুর। কতীভঙ্গাদের গানে লৌকিক 
গীতবীতির বেশ প্রভাব আছে, কিন্ধ এগুলি যূলত ভক্তিরসের গান। এতে 
লৌকিকতার উপাদান মিশেছে প্রচুর মে লৌকিকত্া শভরে বাস্তব জীবনের 
কেনা, বেচা, জীবনধাত্রীর বিভিন্ন দ্দিক, কখনো বা অশিক্ষিত নারী হ্বলভ 
কোন্দল । এইসব রূপকের আড়াল দিয়ে ভক্তির কথাই ব্যক্ত । কিন্তু কোথাও 
এই লৌকিকতা অঙ্লীনতার সীমা স্পর্শ করেনি। ব্রাহ্মমঙ্গীতের মত অত 
$0101115008060 না হলেও এই দিকে ব্রাক্ষসঙ্গীতের সঙ্গে এর মিল লক্ষ্য 
করা যায় । আর একটি দিকেও ব্রাঙ্মলঙ্গীতের সঙ্গে এর মিল আছে--তা হল, 
মেয়ে পুরুষ এক সঙ্গে মিলে বৈঠক করে গাওয়।-_একেই হয়ত সুকুমার সেন 
বলেছেন, “আচরণে অনেকটা শ্রীষ্টানী ভাব” ( প. অং. পৃ. ২৭)। | 


৬ 


কর্তাভজারা! সহজিয়া । তাই এদের গানেও সহজিয়াস্থলত হেয়ালির 
আড়াল দিয়ে বক্তব্য উপস্থিত করার চেষ্টা লক্ষ্য করা যায় । হেয়ালি রীতি 


১৩০ কর্তাভজ! ধর্মের ইতিবৃত্ত 


থাকলেও এগুলি একান্ত দুর্বোধ্য নয় । আড়াল হৃষ্টির প্রচেষ্টায় একটি লক্ষণীয় 
বিষয়, সগদ্বাগরি, ব্যবসা] বাণিজ্য, খরিদ্দার, দোকানদার, কোম্পানী, আমদানী 
রপ্তানী, সওদ1, মুন।ফা প্রভৃতি শবাবলীর ব্যবহার প্রচর । গ্রতোকটি চরণের 
স্বনির্দিষ্ট অর্থবোধ করা না গেলেও মুলভাবটি মোটামুটি বুঝে নেওয়া যায়। 
কতকগুলি গীতে আড়ালটি বেশ আবছা-_-অন্ন আয্মাসেই অথ স্পষ্ট হয়ে যায় । 
অল্প কিছু সংখ্যক গানে হেয়ালি একেব|বেই নেই । এই হেয়ালি রীতির ক্রম- 
ক্ষীণত! সম্ভবত গানগুলির রচমাকালের বিবর্তন শুচক। 

হেম়ালি সত্বেও গানগুলির মধ্যে সহজ সরল কবিত্ব এবং একটি অকুত্রিম 
আস্তরিকতার সুর সহজেই মন কাড়ে । «নদ মিলের চেষ্টা, অলঙ্কারের মধ্যে 
অন্ুপ্রাসের আপেক্ষিক বাহুল্য নিশ্চই চোখে পড়ে যেমন, £ ভু করি ভাই এ 
ঘোর পাথারে / আসতে পাছে হয় ফিরে / এ পারে সে পারে বারে হে বারে / 
অবিশ্রাস্ত গমনাগমন, / অন্ত যদ্দি হয় তখন, / তবে ক্ষান্ত পেয়ে শান্ত হয়ে / 
যাইতো। সে দেশান্তরে । (ভা. গী. পূ. ৬)। কিন্তু তাই বলে তৎকালীন 
কৃবিসঙ্গীতের বিরুদ্ধে পবীন্দ্রনাথ যে-অভিযোগ করেছিলেন, “ছন্দ ও ভাষার 
বিশুদ্ধি ও নৈপুণ্য বিসঞন দিয় কেবল সুলভ অন্প্রথস ও ঝুট। অলঙ্ক।র 
লইয়। কাজ সারিয় দিয়াছে'_( রবীন্দ্র পচন|বলী, ১৩ খণ্ড পুঃ ৭১২ )-_-এমন 
অভিযোগ এই গান গুলির বিরুদ্ধে কিছুতেই করা চলে না। শবালঙ্ক।রের 
ঘট! যেটুকু আছে তা৷ সহজ অক্ত্রমতাকে কখনই অতিক্রম করে যায় না। 

এব প্রয়োগ সম্পর্কেও এর রচয্িতারা নিরঙ্কুশ । হয়ত এক্ষেত্রেও কখনে! 
কখনে। চমক সৃষ্টির চেষ্টা আছে যেমন ₹ তোম জর্দা হে।কে খোদাই দরখৎ ক]! 
মেওয়া, / ন1 খায়! কেয়া! কিয়। রে ভাই বরকত ন] হয়|, / আও কেন। পুছেঙ্গে 
জি হাম তোমে, / অওনা আর যাগন। (সরেফ ছু নিয্াকা বিচে, / সে দিতেছে 
সবারে দেখ, চাহিতে না চাহিতে । (ভাগী- পৃ ১০০) |  এতট। না হলেও 
সব গানেই যেহেতু একেবারে মুখের চলিত ভাষা ব্যবহৃত তাই মাখন, রুটি, 
মিছারি, কল, কারখান] প্রভৃতি শকের অঙ্গে তত্কাল 'প্রচালত প্রচুর আরবি, 
ফারসি শর্ব এবং কোম্পানি কাণ্ধেন থেকে শুরু করে প্রোটেকশান, নিউস 
পেপার, হাফপেনি প্রভাতি ইংরেজি শব অবাধে ব্যবহৃত । আজকের দিনে 
কিছুট। চমকপ্রদ্দ বলে মনে হলেও এই ভাষারীতি ও এব গুয়োগের মধ্যেও 
এদের আন্তরিকত। প্রতিফলিত । সুরের এই আস্তরিকতার জন্যে বাংল৷ 
গীতিকবিত! আবিভাবের স্চচনায় এই গানগুলির কিছু ভূমিকার দ্বাবী 
পুনবিচারের যোগ্য । 


গানগুলি করতাওজাদের ধর্মসঙ্গীত, সাধারণ আসর জমানে। বিনোদনমূলক 
নয়। ম্বভাবতই তাই এই গানগালর বিষয়বন্ত সম্প্রদায়ের মূল ধর্মীয় বাণী ও 


সংযোজন ১০১ 


সাধনপদ্ধতির ইঙ্গিতবহ। এই লোকায়ত ধর্সমম্প্রদায়ের (এবং তৎকালীন 
অনুরূপ জঅম্প্রদ্দায় গলির ) উদ্ভবের পশ্চাতে অন্ততম প্রেরণা ছিল ধর্মসমন্থয় । 
এদের গানেও তার ইঙ্গিত £ 
ভাইরে মগ ফিরিঙ্গি গলন্দাঁজ হিন্দু মুসলমান, / এক বিধা"য় গড়েচে 
বস্ত তায় আছে সব দেহে বর্তমান, / দেখ ছত্রিশ বর্ণ মকলকে মানুষ 
বলে কয়, / গ্রন্থকার লিখলে পরে মান্ষ একটি বইত নয়, / যদ্দি 
এক অংশেতে জনম হল জকল, / আঁগল নকল, / বলি তবে কারে । 
দেখে ইংপাজে গড মালিক বলে, / মুষে সরাসিরা, / হিন্ুর ঈশ্বর / 
মুসলমানের খে!দা / বলতো! এ কোন রকম ধারা, / আপন আপন 
ব্যভার মতন /যেব। প্রয়োজন /কার হুকুমে করে সব / পৃথক 
মহোত্সব / ইত্যাদি (ভা, গী, পু 8৪০৪ )। 
সর্বপর্ম সমন্বয়ের বাদী ছাড়াও গানটির ধর্শনিকতাও বেশ উচ্চাঙ্গের | 
জতিভেপ্দহীনত। এই পরের প্রধান বৈশিষ্ট্য । অনেক পীর স্পষ্ট, দেই কথা £ 
নিত্য যেধাম সে কামনা-অতীতে৭, / তাবত উত্তম সত্য নামে রত 
নিয়ত, সমতা মত ষানত, / আনন্দেতে ভাসিত সদাই / 0ম দেশের 
মাজমে মানুষে ভেদ নাই, / আর অভিশয় কোমল নির্মল রীত চরিত । 
( ভা. গী. পৃঃ ১৬) 
অথবা, ভেদ নাই মান্খে মানুদে, / খেদ কেন ভাই এদেশে, / দেখ হে 
ভাবে সইজে বুঝে, / দশে অশেষ প্রকার, / মানুষে মাহষে বাবহার) / 
আচার বিচার সেই সবাই বসে। (ভা. গী. পৃঃ ২৭ )। 
এছাড়। এদের স্ম্প্রদায়গত্ত সাধনভজন ইত্যান্দর কথা অনেক গানেই 
আছে £ 
শ্রীপুর নাম অমৃত সেবন, / কররে সন বন্ধুগণ, / বিশেষণ স্মরণ মনন 
নিরীক্ষণ, / তত্ব উপাক্ষণ ভক্ত সে ভাজন /জ্ঞান হৃরদপন্মে সর্বদ! 
ধারণ, / এ নামরস পরশ হলে বশ জানবে ত্রিক্ুবন | 
(ভা. গী. গুঃ ৩৩) 
অথবা, উপাসনা তত্ব পরমার্থ বর্তমান, / প্রবৃত্তি প্রবর্ত দশ] বর্তর সন্ধান, / 
দেহে ইন্দ্রিরগণ, / করি স্থপালন / মন একাধারে রাখিয়ে মিলন, / 
আর রাগান্ুগা আজ্ঞাসেব] হয়ে সদা সচেতন । (ভা, গী. পৃঃ ৩৩ 91 
সহজিয়া স্থলভ পারিভাষিক শবাাবলী অন্রমান, বর্তমান, ভাগ ব্রঙ্গাণ্ড ইত্যাদি 
এমন বহুগনেই আছে । এমন বেশ কিছু গানে সহজিয়া সম্প্র্ধায়গুলির মধ্যে 
প্রচলিত গুরুনির্ভরতা, মানব মহিমা উপলব্ধি, প্রতিবাদী মনোভাব প্রভৃতি 
লক্ষ্য করা যায়। (€ ৩য় অধ্যায়ে সঙ্গীত নিদর্শন সহ বিস্তৃত আলোচনা। দ্রষ্টব্য | ) 
তবে অনেক গানে তান্ত্রিকপদ্ধতি বিষয়ক পারিভাষিক শব্দাবলীর ব্যবহার 


১০২ কর্তাভজ। ধর্মের ইতিবৃত্ত 


থাকলেও এই পদ্ধতির নিখুত প্রয়োগ কর্তাভজাদের মধ্যে ছিল কিনা সন্দেহ । 
একটি গীতে শুক্রবারের মাহাত্ম্যের ইঙ্গঘত আছে £ তার হুকুমে শুক্রবারে হ্ষ্টির 
উৎপত্তি ইত্যাদি (প্রথম চরণ ঃ মন্মটি হবে তার বুঝিতে । ভা. গী. পৃঃ ৪১০ )। 
শুক্রবারের গীত নামে আরও একটি গীত আছে, অপর নাম দ্ায়িক মজলিশ । 
এটি আনুষ্ঠানিক গীত। সম্প্রদায়ীদের শুক্রবারের বৈঠকের স্থত্রপাতে এই 
গীতটি গাওয়া হয় অনেকট] গ্বীষ্টানদের 09101655101) 91511) এর অনুরূপ | 
এমন আনুষ্ঠানিক গীত বা সম্প্রদায়গত শব্দাবলী কঙাভজাদের গীতা- 
বলীতে কিছু থাকলেও সাম্প্রদ]য়িক স্ীর্ণতা কতাভজাদের মধ্যে কোনে 
দিক দিয়েই নেই, নী এদের মূল মর্মবাণীতে না এদের আচরণে । এই 
মনোভাব গীতগুণির মধ্যেও প্রতিফলিত । সাবজনীন উদার অধ্য।আ্ম চেতন] 
এই গানগু“লর মধ্যে রীতিমত লক্ষণীর £ 
বন্ধু ভবসিন্বু-ক।র।গার, / কেমনে হইবে। পাঁর, / কি প্রকার এবার আর 
পাইব নিস্ত!র, /দেখ সবে একি বিষম দায়, / হায় কি হইবে উপায়, / 
কাল গেলো না কাল এলো, / জঞ্জাল হলেো। ভাহ এ সংসার। 
যাবত জীবত এই মত সবিশেষ, / ভাবিত নিয়তে হিতউপদেশ, / 
কায় প্রাণপণো অচেষ্টায়, / যায়না মনের সংখয়, /হঘ্ কি ন। হয় 
প্রায় সদ] ভয়, / নিশ্চয় কি হবে তার | ইত্যাঁদ ( ভ।. গী. পৃঃ ১) 
গানের মূল বক্তব্য যাইহোক, বাহ্যক যে রূপের আড়াল দিয়ে এগুলি ব্যক্ত 
তার বৈচিত্র্যও কম নয়। মাতৃবন্দনার বেশ কিছু গীত আছে যেগুল 
স্বভাবতই এক্তিপদ্|বলীর কথ] ম্মর করায় £ 
একবার আয় গো মা ত্রদ্দ সনাতনী, / পড়ে ঘোর তরঙ্গে ডাকি 
গে! জননী, /দীন তারিণী জগৎ জননী, / হদ্দি পন্মেতে উদয় হও 
জননী, / আমি অতি মুঢখতি ভজন জানিনা, / হৃদিপদ্মে উদয় 
হয়ে দাও মা! চেতনা, / আমার অদ্দাই চিন্তে / চিনতে এ চরণে / 
নামের গুণে পাব চিন্তামণি । ইত্যাদি (ভা শী, পু খ)। 
শাক্ত..গীতের অন্য দিক, উমার সঙ্গে বুভো। শিবের বিশ্বের কথাও (ম্মরণীয় 
অন্ন্দামঙ্গল ) আছে বেশ কয়েকটি গানে £ 
শুনলেম খেনক1 তোমার জামায়ের রঙ্গ, / কাল বিষের বেল! খ্যাপা। 
নাকি হয়েছিল উলঙ্গ, / ঘরে ঘরে এই কথা হচ্ছে প্রসঙ্গ, / দেখ 
সকলেতে করছে গণ্ডগোল, / বলছে এ গিরিরাজার জামাইটি 
পাগল, / তার রূপের জটা দেখলে পরে, / ভয়েতে কাপে অঙ্গ। 
ইত্যাদি ( ভ1. গী. পৃঃ ৪১২ )। 
খুটিয়ে বিচার করলে এগুলিকে কিঞ্চিৎ সহাজয়া মনোভাব বিরোধী মনে হতে 
পারে। কিন্ত কর্তাভজারা লোক মধ্যে লোকাচার মেনে চলেন। তাই এই 
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"গানও কর্তাভজা গীতাবলীর অন্তত হতে বাধা নেই। এই প্রসঙ্গে 
নিভেঙ্জাল গৌরাঙ্গ বন্দনার পদগুলি স্মরণীয় £ 
নিম্তার ষে করতে এনে দীনদয়াল হয়ে, / ফিরে ঘ্ববী করতে পারে 
কি সে গরীব কাঙ্গাল দেখিয়ে, / দয়া কি ভাই আর তার হয় ন! 
মুখ চেয়ে, / সে উত্তম বই অধমেত যদি নম, / ফিরে অর কে বলবে 
তারে দীন দয়াময়, / তবে ডোর কৌপীন সার করেছে সে, / বল 
কিসের লাগিয়ে। ইত্যাদি (ভা. গী. পঃ ৪৩৬)। 
গানটি অবিমশ্র গৌবাঙ্গ বপ্দন!র হলেও এর বে উর দীনদয়াল, কাঙ্গাল 
গরীবের প্রতি গীত ইত্যাদির দ্রিক প্রাধান্য পেয়েছে । এতে এইসৰ 
লোকায়তধর্ধ উদ্ভবের মূল প্রেরণার ইঙ্গিত আছে। গ!নগু'লর মধ্যেকার 
কবিত্বগুণও উপেক্ষণীয় নয় 
আর এক ধরণের গান আছে যার মপ্যে ঈশ্বরের ছুপ্পু।পনীয়তা এবং 
তাঁকে পাবার জন্যে ভক্তের আকুতি নারীব প্রতি প্রেমময় পুকুসের (নাগরের ) 
ছলনা এবং নারীর আকুতির রূপ ধরে প্রকাশিত। ভাবের গী-এ এই 
গানগুলি বসন্তবাহার শীর্ধনামের অন্তন্ক্ত এশুলির নাম কেন বসম্ভবাহার 
বলা দুরহ। গানগুলির মপ্যে তত্কালীন কবিসঙ্গীভ ইত্যা-দর কিছু ছায্াপাত 
লক্ষণীয় । গানগুলির মধ্যেক|র সহজ কবিত্ব পাঠকের মনকে নাড়। দেয়। 
একটু নমুনা দিই £ 
বলবো কি ওগো। সখি নাগরের কথা, / দেখতে দেখতে ফাকে ফাকে 
নজর হতে যন কোথা, / কতব। ছুঁতে। আর নত, /কি কহিবৰ 
বপুর ফাকি, / দলখ। জোগা রাখবো কত আমি একাকী, / আর 
গৌাই গৌসাই করে কবে নিরন্তর পাই বাথ1। ইত্যাদি 
(ভা. গী. পূঃ ₹৬)। 
এই গানগুলিতে নাধ়িক! হিসাবে রাধার নাম নেই। কিন্ত কষ্চলীশার অন্তর্গত 
কিছু গানে অন্বপ ভাব রাপার নামেও প্রকাশিত। (দেখ'ছ হে রসিক নাগর 
তোমার ভারিভুরি ইত্যাদি গীত তুলনীয় । (দ্র- ভা. গী. পুঃ ৪৬৯)। 
কুষ্ণলীল! বিষয়ক গানগুলিতে কৃষ্ণের বিচিত্রলীল।, প্রভাতী গোষ্ঠ, 
জন্মাষ্টমী, রাসলীলা প্রভৃতি কর্তাভঙ্গাদের রীতি ও ভাষায় বর্ণিত। কদাচিৎ 
ভাষায় বৈষ্ণবপদ্াবনীর প্রতিরবিনিও শোনা যায়। যেমন: আমি ত কাত 
অন্ত ধীর, / পাথর হইলে ফেটে হত চৌচির, ( ভা. গী. পৃঃ ৫৫) তুলনীয় : 
এত ন। সাঁইল অবলা বলে / ফাটিয়া যাইত পাষাণ হলে ( চণ্তীদ্ান)। অথবা, 
ওহে শ্যাম তোমায় কিআর বলিব আমি /ষে রতন ধন তোমারে দিব সেই 
ধন তুমি (ভা. গী. পৃঃ ৪৯২ )-_তুলনীয় £ কি দিব কি দিব বন্ধুমনে করি 
আমি /ধেধন তোমারে দিব সে ধন আমার তুমি (যহ্নাথ দাস)। এই 


১০৪ কর্তাভজা ধর্মের ইতিবৃত্ত 


কষ্ণলীল গীতিগুলির মধ্যে কৃষ্ণের দ্ানলীলা, নৌকালীলার কিছু আভাস, 
এমন কি বীশীচুরিরও ইঙ্গিত আছে। কিছু গানে বড়াই বুড়ির উপস্থিতি 
কৌতুহলোদ্দীপক। বড়াই এর আকুতি ও প্রকৃতি বড়ু চণ্ীদাসের শ্রারুষ- 
কীর্তনের বড়।য়ির কথা স্মরণ করায় । 
সহজ সরল ক্বিত্ব গুণে ও গভীর আন্তরিকতায় যে সীতিগুলি পাঠকের 

মনকে সব থেকে বেশি টানে সেগুলিতে মনের মানুষের কথ আছে । ভাবের 
গীত-এ এগুলি মনের মানুষের পাট এই শীর্ষনামের অন্তভূ্তি £ 

কাজ কি সই মনের মানুষ বাইরে বার ক'রে, / স্দ। নিত্য সুখী 

হয়ে আত্মায় মিশাইয়ে / বসাইযে রাখবে হিয়ার মাঝারে, / বিজন্যে 

বা এক্ষণে আসবে সে বাইরে, / তার ইচ্ছা যেমন হচ্ছে তেমন মন 

আছে রাজী, / নইলে কি তারে ভূলে, একালে করতেছি রাজ্যি, / 

ক'রে সাধ্যসাধন পাবে যে ধন, / রাখবে তারে আদরে । 

ওরে মন কি জানে মনের মানুষ কেমন রীতি, / ত। জানলে কি 

দেখতে পেলে, দেয় বলে এমন আকৃতি, / তারে মন জানে না আছে 

জানা সে রূপ মাধুরী, / ইত্যাদি ( ভ1. গী. পৃঃ ২৪২ )। 
এই মনের মানুষ অবশ্যই সহজিয়াদদের মনের মান্গষ। তবু হেয়ালিমুক্ত এই 
আত্তরিক উচ্চারণে আধুনিকতাও সহজলক্ষায ! স্থকুমার সেনের এই মন্তব্য £ 
“তবুও বলব এ গানগুলিতে সেকালের বাঁংল। গীতিকধিতার প্রাণস্পন্দন আছে 
যা রবীন্দ্রনাথের আগে আব কোথাও পাইনি |” (বিশ্বভারতী, ১০ম বর্ষ, 
১ম সংখ্য])-যদিও সমগ্র কর্তাভজা গীতাবলী সম্পর্কে, তবুও মনে হয় এটি 
সব থেকে স্প্রযুক্ত মনের মান্গষ বিষয়ক নীতিগুলি প্রসঙ্গে । এই মনের 
নানষেরই দেখা পাওয়া যায় বাউল গানে £ 

দেহেব মধ্যে আছেরে সোনার ম!নুষ ডাকলে কথা ক 

তোমার মনের মধ্যে আর এক মন আছে গে1। 

তুমি মন মিশ1ও সেই মনের সাথে, 

দেহের মধো আছেরে মানুষ ডাকলে কথা কয়। 
এরই বিবর্তন পথে দেখা দিয়েছে রবি-বাউলের গানের মনের মানুষ ঃ 

আমি তারেই খুঁজে বেড়াই যে রয় আমার মনে, 

০ আছে বলে 

আমার আকাশ জরড়ে ফোটে তাত্র। রাতে, 

প্রাতি ফুল ফুটে রয় বনে আমার বনে ॥ 
অথবা কে সে আমার কেই বা জানে কিছুব। তার দেখি আভা 

কিছু বা পাই অন্ুমানে, কিছু তাহার বুঝি না বা। ইত্যাদি 


সঅংবোজন--৩ 
নির্বাচিত গীতি-সংগ্রহ 

[ গীতিশেষে তৃতীয় বন্ধনীর মধ্যেকার বর্ণ বা সংখ্যা, ৬মুলাল মিশ্র প্রকাশিত 
ভাবের গীত চতুর্থ সংস্করণের পৃষ্টাঙ্ক নিদেশক । ] 

১। শুভদে ও শুভঙ্করী ত্বং নাবায়ণী, এমা বরদে-সাবদে শামা অওয়া, 
ভবভয় ভগ্জিনী, দীনদয়াময়ী ভারা দ্রীনপাঁঁলনী, অপার যাঁহমা মা তোমার, 
ভোম1 বিনে দ্ীনে কে করে নিস্ত/র, আর ভারণত্পী ভোম।র এ চরণ দুখানি। 

(মা) ব্রন্ষময়ী পরৎ্পরা- ব্রদ্ধকপিণী,তৈলোকাভারিণী তুমি গো 
মা-যোক্ষদ্রায়িনী, করুণানয়নে ফিরে চাও, মম দীনহীনে কাতরে তরাও, আর 
নিরগ্রন গুণ্সিন্ধু মনোরঞ্জিনী | 

(মা) আমি অতি যুটমতি দীন হীন জ্ঞান, ন| জানি ভজন সাধন ধ্যান, 
নিজগুণে তার1 কর ত্রাণ, অতিশয় ভবভয়ে কাভর হয়ে, অবিশ্রাস্থ ড|কি তোমারে, 
মা তরাও বলিয়ে, ভব পদ যে করেম্মরণ, কি করিতে পারে ছুরস্ত শমন, অর 
শমন-ভয়ে তুমি রক্ষা কর জননী । 

মা, তুমি তন্ব তুমি মন্ত্র তুমি সারাৎ্সার, ভুমি বর্গ তুমি গো ধর্ম, ক্ষম জন্ম 
অনিবাঁর, অনুপম গুণধাম। গুণের নাই আীমী, অথণ্ড মণগ্ডল।কার গে। মা এ নামের 
মহিমা, ভ্রমেও তোমার নাম যে লয়, তুমি তারে দ1ও মা, পরম আশ্রয়, আর 
সষ্টি স্থিতি পালন কারণ ত্রিগুণ-ধারিণী, আর শশীলাল কয় এ চরণ বই 'কছুই 
ন| জানি । [ঘ] 

২। অপরাধ মার্জনা কর প্রভ, এমন মহন্রম জন্ম-জন্ন্থরে, তোমার 
সংসারে, হয়না যেন কু, বিকলে কল্পে বড় কাবু, অখ্মার ত্রুটি কত কোটিবার, 
লেখা-জোখয়ে লাগে ধে।ক। সংখা। হয় না তার, ধ্ীনজন হইয়ে অভয় চরণ ধিয়ে, 
ত্রাণ পেয়েছে কত ভেয্েবাবু। 

আমার পাপচয় নিশ্চয় হয় কখন, সুসারে পশারে বিস্তারে কর অগণ্য, 
উপাসনা পায় না পামকোব্রম, দুঃখের অন্তে সুখের চিন্তে হচ্চে মতভ্রম, ভমে ভ্রম 
বাড়ালে ছাড় ছাড় বলে, ছাড়াতে চাইলে, ছাড়ে নাকো তবু। 

নিন্দুকে, নিন্দে করে আমাকে দেখে আমার রীত্, আমি বেল্লিক, তুমি সবের 
মালিক, বলি ঠিক, কর তার উচিত, আমার অর্থ স্বার্থ সামর্থ্য জব্দ করে নাও, 
আমাকে নিন্দুকের বন্দুকে সেরেস্তে রেখে দাও, আমি ভ্রান্ত দূরস্ত স্তর, কলে 
বলে কল করিয়ে বলাও যে মন্তর, তুমি সবার সেব্য সবার ভাব্যভাব, ভাবের 
ভাবী হও তুমি রব্যরবু। 

(আপন) গরজে, ক্ষীর তেজে এ রাজ্যে গরল করি পান, বিষ ত্যজিয়ে 
প্রেমরসে মজিয়ে বসিয়ে, আছেন ভাগ্যবান, আমি আপ্তহ্থথী হয়েছি, ডুবিয়েছি 
ডিঙ্গে, একবোলে ভাসতেছে সকলে এই প্রেমের তরঙ্গে, আমি ডুবতে ডুবতে খাৰি 


১০৬ কর্তাভজ! ধর্মের ইতিবৃত্ত 


খেতেছি, কর্ম ফলে অসমকালে জব হতেছি. ডুবে তলিয়ে নীরে, কালের সংখ্যা 
করে, আছি ধরে দণ্ড পলের তাবু, লালশশী বলে কালের সংখ্যা করে আছি ধরে, 
দণ্ড পলের তাবু । [গণ] 

৩। দেখচি কত কিস্তি নজরে, যাঁচতেছি এক এক কোরে, সহরে বন্দরে 
ধারে হে ধারে, যায্স ঠিকানা আপনা গরজে, হয়না দেগ না বুঝে” কত বায়না 
করে চায় ন] ঘিরে, সমপনারে 'ভাই আমারে । 

সবে আনন্দিত ভাবি ন্নামি যে, এমত দুঃখিত কেহ ত নহে সুখ পেলে বুক 
বলে সবারি, দুঃখ ঘটিলে কি করি, যায় হেন প্রাণ, রয় যেন মান, হয় তো প্রমাণ 
অন্তরে | 

তরি এ ঘাটে নে ঘাটে দেগতে পাই বটে, খাজনা ঘেটে ভাড়াটে বো্ছেটে, 
ভাই তাই ধা কৈ পটে, গো ককগুলি তরণী “হ ঠাই ঠাই, আধ্দানী রপ্তানী 
জিনিস বোঝাই, যাবণীন্ন নিশান সব, সব কোম্পানীর বহর, পাঁচ প্রকারে এক 
ধারে, কারবার করে মে ফট ফারে ৮শিশীর সুধা ক্ষরে। আর ঘেরে তিমির নাশ 
করে। [২. 

৪ | আসতে না ভবে যেন ভনে পুনর্বার, কোন দেশে বসতি হবে কিমতে 
কোন অপিকার, কিনা ও|র ম!চার বিচার, সন্ত অযোনি কি যোনি, কৰে বুঝে 
শুজে তবে সৈরয মানি, অ|ব জানিব শুনিব যদি ভবনঘী হব পার। 

মহাজন চরণ স্মবণ লরে, প1€না দেন। উভয়ে মিনাহ দিয়ে, ভালো ভালো! 
এই ত উপায়, মকল কুশল হলো গেল| খত দায়, আর বলো দেখি অতঃপর সে 
দেশের সমাচার | 

সে নিত্য দেশে বাস করিতে মনে বড় সাধ, অধরতে ধিব প্রসাদ সবে কর 
আশীর্বাদ, আমার মনের শশার এই কারে ঘুচিলো বু'ঝ, রুপাধারে স্সারে ভাই 
জিত হলো বাজি, খে ভ!ৰ ধু'ঝাব অ প্র, কবে যাবো কবে যাবে। ভাবি নিরন্তর, 
আর শশ্ধর পুবাপর গগনেতে অনিবার | [১০] 

৫1 চাইনে ভাই কোন মভে নির্বাণ হতে, সেই নিদারুণ অবর্শনো 
সাধারণে যাইতে, এমন ম্মরণ লঈন্ে, কিবা! কাঙ্গ দেখনা বুঝে, চকোচকি দেখা" 
দেখি নাইকে যে রাগে, আর না বুঝে স্ুজে তেজে এ প্রাণ মজাইতে। 

আমি আশাভরে তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি বিচারেতে কর চাতুরি, 
যদ্দি তুমি সুজন হতে, এ অথীন জনাকে বিধান কহিতে, আব সহজ দেশের কথা, 
বিশেষ জানাইতে | 

এই যে দেশে পত্তন ন|ইকো মেই দেশেতে স|বৌ, যত্তনেতে বদতি করিব, 
ভাই স্থখেতে থাকিবো,_-আমি পরপ্প্রায শুনেছি সহজ স্থধাঁম, অভিপ্রায় জেনেছি 
সে রাজা নিষ্াম, মনোবা ৷ পূর্ণ যাতে হয, এ বঞ্চনা! তাহাতে উচিতো কতু নস 
আর স্ুুধাময় শশী হয় সদাই গগনেতে | 1১) 
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৬। নিত্য ঘষে ধাম কামনা-অতীতো, তাবত উত্তম সত্য নামে রত নিয়ত, 
সমতা মত যাবত, আনন্দেতে ভাসিত সর্দাই, সে দেশের মানুষে মান্চষে ভেদ 
নাই আর অতিশয় কোমল নির্মল রীত চরিতো | 

সে সহজের রাজ্যেতে আজব কারখানা, সে দেশেতে কে যেতে পাবে ঠিকানা, 
ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা হলে তায়, কচি ছেলে পিচ্ছলে পিছলে সেই খুলুকে ধায়, নয় 
ক্রমাগত ভ্রমণ করে হযু কি অন্ত সে পথো । 

তুমি এ দেশেতে ভঙ্গ দিয়ে সে রাজ্যেতে যাবে, সঙ্গ ছাড়া পথেতে দাড়াবে, 
তারা রং দেখে তাড়াবে, সে নিতাধামে পতন নাহিক কখনো, হম ছিনি বরণ 
সমতা গুণো, বুখা এতে দেখ কল্পনা, কপভে্দ থাকিতে কেহ ত লবে না, আর 
শশীভাবে, নিশি হবে, দশা যাবে তবেতে] 1১9] 

৭। অভের্দ কেমন বচনে, বিচ্ছেদ হে কেন নে জনে, না জেনে ন। শুনে 
কানে, বিন] সন্ধানে মাহুসে মানুষে অন্যথা হলে। দেশে দেশে, অরসে বিপসে সমতা 
বল কিসে, বিন্রয় আশয় প্রত্যয় কু ন। হয়, হয় নয় তবু হয় কোনে কোণে। 

গে।লোকের ন!থে লোকের সাথে তুশনা উচিত নয়, অতুল মাহতে তুলনা! 
দিতে বল না কিমতে হয়, জন পালন নিস্তার কারণ যে, সন্ধান বিধান তাহার 
হে জানে কে, সাধু হৃদয়ে উদয় যদি গোসাই, তাই হয়ে বসেছ কি মনে মনে । 

অনিত্য জীবন সার্থক জ্ঞান যথার্থ হে কোন মে, প্রকৃত বচন পৃথক ধান 
জীবত ভুবনেতে, জান পরস্পর তিন লোকের শ্ষু্ স্বভাব আচার, গুণ রূপ ম্বর 
গঠন আর ভিন্ন ভিন্ন সবাকার, বেদ্য ক্রমাগত উপাস্থত যা যথা, অভেদ উপম1 
দেখেচ কেবা কোথা, দুদন সমন নিষাণ প্রমাণ নাই, ভাই দেখ বতমান স্থানে 
স্থানে, ভাই শশী নিশি ভান ধিনে দিনে । [২৩-২৪] 

৮| ভেদ নাই মানুষে মান্ষে, খেদ কেন ভাই এ দেশে, দেখ হে সহঙ্গে 
শ্বভাবে বুঝে, দেশে দেশে অশেষ প্রকার, মানুষে মানুষে ব্যবহার, আচাণ বিস্তার 
পেই এই সবাই বসে। 

হ্যায় অন্ায় আভপ্রায় হে যাতে, পরম্পরায় ভর যায় বিপয় মতে, ধন্য সব 
মানব-জদয়, ভিন্ন ভাব সম্ভব ন1 হয়, ভাবত তাবত নিত্য নারী পুরুষে । 

বিশেষণ প্রয়োজন কর নিচক্ষণ, স্বজন কারণ ধন আর উপার্জন, ভূপাল 
কপাল দয়াল ফল যে, সেহ কাল এহ কাল পরকাল সে, বিশ্বাসে প্রকাশে সর্বদায়, 
মানুষে মানুষে পরিচয়, আশ্রয় নিশ্চয় এই সবাতে সাজে, উদয় শশীর সুধা চকোর 
সাধে । [২৭] 

৯ | যত তন্ত্র মন্্ ধ্যান জ্ঞান, সাধন মতে অনুমান, বঙমান বিনা ত্রাণ 
নাহিক সন্ধান, অনুচিত ভাবিত বৃথা, আরোপিত স্থাপিত কোথা, আশায় 
ভাসায় তায় না হয় প্রমাণ । 
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অভিপ্রায় সর্বকায় আশ্রয় যথায়, এ সংশয় ভঙ্গ হয় যদি পরিচয়, আপনারে 
আপনি যেমন, সে জনারে তেমনি বন্ধন, স্মরণ মনন আচরণ বিদামান। 

এ উভয় প্রকার ঘট হয়ত নিকট, সে বিঘট অপ্রকট বিষম সঙ্কট, সে 
নিবিকার আশার প্রকার নিরাকার, সবিকার প্রতীকার সবার নিস্তার, বুঝে ভজ 
স্ুজনগণে, সহজে সহজ হযিলনে, স্মরণে চেতনে দান তন মন প্রাণ, সাধনে শশীর 
স্থধ! চকোর প্রমাণ | [৩০] 

১০। শ্রীগুরু নাম অমুতসেবন, কররে সব বন্ধুগণ, বিশেষণ স্মরণ মনন 
নিরীক্ষণ, তত্ব উপাক্ষণ, ভক্ত সে ভাজন, জ্ঞান হৃদিপদ্মে র্বদ1 ধারণ, এ নাম রস 
পরশ হলে বশ জানিবে ব্রিভুবন । 

মুক্তি ছাড়া যুক্তি ভাই ভক্তির বন্ধন, তত্ব পরিবর্ত অর্থ যথায় মিলন, রসময় 
ধাম, রদ অন্গপাম, নাম রসন। সম্ভব অবিশ্রাম, আর কুলে মূল মূলে স্থুল ফুলে ফল 
উপার্জন ৷ 

পঞ্চম প্রত্যক্ষ এঁক্য মোক্ষ বিবরণ, গুণাতীত সাধু আর সাধন, হয় রসনায় 
সেবন, তন্ত্র মন্ত্র ধান সেই নাম রস আশ্রয়, নামেতে সকল পূর্ণ জানিহ নিশ্চয়, 
সকাম নিক্ষাম, অভেদ সে ধাম, কাম স্থদ্ধ হয় লইলে সে নাম, আর শশী হয়ে 
বশীভূত প্রকাশিত সর্বক্ষণ । [৩৩] 

১১। প্রেম বাজারের কারবারে, কাম-শরে ফেলালে ফেরে পেঁচ করে, 
মনদবে বন্দরে কন্দ যায় ফিরে, নকল বিকায় আসল ফিরে যায়, হয়ে কি সকলি 
বৃথায় হয় যে নয়, নয় সে হয়, সয় কি প্রাণেরে 

সেই আশ] বশ বিশ্বাম শেষ বন্তিত, প্রেমরন পরশ, যদি হইতো, সৌরভে থে 
গৌরব ত্রিকুল, ভাব ভাবিতে হে ব্যাকুল, সেই অতুল নির্মল রস রইল কি দূরে । 

সেই ভ্রমে বা ক্রমে সঞ্চার আছিল আদেশ, জন্মে কেহ মনে যে তার শেষ । 
না হ'ল প্রবেশ, যে দিতে না জানে, লতে পারবে কেমনে, কোন গুণে কার সনে 
সাধবে সে ধনে, একি কার ভাবের কলস, ভাব ছাড়া ক হবে বশ, সে রস, হ্বভাব 
সিদ্ধ সাধু সঙ্গেরে, নশিধাস তিমির নাশ শশী সরে ॥ [৩৫] 

১২। সহজ কেমন জাতি, কোন দেেশেতে বসতি, কিমিতি আকৃতি, 
প্রকৃতি গতি, জান বিশেষণ, কেন আগমন, পুনঃগমন কি স্থিতি । 

কি. অপরূপ শুভ সমাচ।র, জানিব সে ভাব তাবত প্রকার, কিমত আচার, 
নিয়মিত তার, কার সহিত পিরীতি । 

কোন কুলেতে বা জনম হইল, বল ব্ল আবার বল, ভাল কে তারে আনিল, 
সেবাকাহার কে বা তাহার, আচার ব্যাভার সহিত কার, বিদেশী জন, এ দেশে 
কেন, দ্রীন শশী ত অরুতি। [৪৩] 

১৩। রসিককে বশ করবো সে কি দায়, ধার রস বিনে নাহি উপায়, সে 
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ভাজন প্রাণ রসের আশ্রয়, সজনে সুনে পরিচয়, হয় ত অভেদ হৃদয়, যার লাগি 
যার প্রাণ কাদিবে সে কু তা ছাড়। নয় । 

কামাদি ছয় রিপু ইন্দ্িয়গণ আর, পরম্পর যে যাঁহার হবে নিবিকার, সে 
চেতনভাব স্মরণ, প্রাণপণে যতন, এই ভাবঘোরে ঘুরায়ে তারে মিলাইব আপনায়। 

দেখ পৃথক রস বীজ ঘটিতে ক্ষেত্রে ইক্ষু হয়, বীজে বীজে খোধ রাখিয়ে সাধু 
কারখানাতে যোগায়, ছয়জনা বার করে রস উভয় পাকেতে, ছয় হাঁড়িতে পাকিয়ে 
সে রস সারে একেতে, আরো তাহে শেহলার জল, ফের পাকেতে হয় নিমল, 
চাদ কল জানিসে ছল খাটে না, ভঙ্গতে কি বিণম্ব তায় । [৪৯] 

১৪ | সয় কি নারীর প্রাণে এত যন্ত্রণা, দেখ দেখি ওগে। সথি ফা'ক-জু কির 
মন্ত্রী, রসেতে কত বঞ্চনা, যে ঘার শরণাগত হয়, চাতুরী উচিত তার কদাচিত 
নয়, আর রসিক হয়ে কেহ করে কি এ বাসন।। 

আমি ক্ষণে ক্ষণে আনমনে করি গো রোদন, জেনে কি জানে না সে মনের 
বেদন, বুক বিদরে থাকতে গে। নারি, হিয়ে চিরে দেখতে চাও ত দেখাতে পারি, 
আর দিবানিশি এ চাতুরী, তবু করি ঘোষণা । 

দেখ পাকে পাকে রসিক বধুর ফাকি জুক, আপন চক্ষে দেখতে যদি সখি, 
তবে জানতে কেমন থাকি, আমার রয়ে রয়ে উলে হিয়ার মাঝে, বুঝাইব কি বলে 
যে নাহক বুঝে, এ নিদানে বধুর কাছে সই, মনের সাধ সাধিব যদি প্রাণে বেঁচে 
রই, আর নিশির যে!গে শশীর আগে, রসের ভাগে রসনা । [৫৭] 

১৫। বাহয়া কি তোফ। তাক! মেওয়।, ছিল কোন মুলুকে দেখ খোদা 
লোকে দেলায়া, পলকে পলকে ভাই দেলত খুসী হুয়া, বাহয়া কি ভাই তাজ্জব 
কারখানা, হায়রে হায় এমন মজ1 হয়নাকে। হবে না, এই মনের সাধ পুরাতে এ 
কি বিধি লোকে মেলায়! । 

তাই ভ্রিথগ্ডের মধ্যেতে এ মহীম গুলে, সে কালে একালে লোক দেখন। মকলে, 
হাঁলসে বেহাল নান্ত। নাবুদ হয়ে, বল্লে সে ফলের কথ! তাই শুনে মন দিয়ে, এই 
ধর ধূর বলে, ভাই কহিত ন। বোলায়। । 

পাঁচ পর্দা সে মেওয়ার খোসা ভার ভিতরে আটি, তাতে ছুটি মোলাম 
পরিপাটি, ভাই বলে দিলাম খ]টি, বৃক্ষ হতে আনিবে থাকতে ফলে ফুলে, পাকিবে 
সে আপনা হতে যত্বেতে রাখিলে, ফুলটির পাচ প!পড়ি আর এক বৌটা, তাইতে 
জন রে ভাই হয়ত মিঠে খাটা, তার পঞ্চপল্পবেতে দেখ বল্পভকে ভুলায়া, আর 
শশী বিনে সব, দেলক কপট খেলায় | [৬৫] 

১৬। সার কর মন গুরু করুণাসিন্কু চরণযুগল, ও যদি ভবে এসেছে, যাতে 
হইবে এ জনম সকল, ত্রাণ হবার যদি জান কল, মনে কর এ ঘোর পাখার, প্রাণ 
বিনেরে ভাই কে করে নিস্তার, বল বুদ্ধিসাদ্ি মাত্র, ভেবে দেখ নেই কেবল। 


আশী লাক বার এসে দেশে সকলের পেলে আশীবাদ, সাধের সাধনে মনরে 


১১০ কর্তাভজ। ধর্মের ইতিবৃত্ত 


পুরাঁও মনের সাধ, তারে তুমি মনে কর মন, যার তুমি হয়েছ অতেজ্য পরিজন, 
সে কাল একাল কালে কালে, রক্ষা! করে যে অটল । 

অন্ত বিষয়েতে আছ যতক্ষণ, ক্ষান্ত হয়ে চিন্তা কর মন, ওরে শ্রীপগ্তরু চরণ, 
যে পদ ম্মরণে রে ভাই ভ্রান্তি যাবে, তারে না ভেবে কি মতে বল পার হইবে এই 
ভবার্ণবে, অকাতরে করুণ করে সে বিনে আর কে আছে তরিকুল সংসারে, তারে 
ভাবলে প্রফুলিত হয় হৃদি পন্মদল। 

ও সেই গুরুর চরণ স্মরণ লইয়ে, কামনাদি ক্ষম। করিয়ে সেত গেল পার হ'য়ে, 
যদি মন সেই গুরুর চরণ একান্ত করতে পার সার, তবে আর তবে পারের জন্তে 
ভাবনা নাই তোমার, যারে কূপ] করেন তিনি, তুচ্ছ সেই ব্রহ্মপদ্দ হয় তথনি, 
গুরু পাদপদ্মে শশীলালের সকল ফলাফল | [১১২] 

১৭। তোমরা কেউ দেখেছ হে ভাই, বলে বারপানীর উপর হচ্ছে বহুত 
রোসনাই, তাই আমি স্থধাই, লোক করতেছে গুজব, দেখেনি কেউ কখন এমন 
তাঁজ্জব, এখন যারে দেখি তারির মুখে এই শুনতে পাই । 

আমি যেতেছিলাম ঢাক1 সহরে, ফিরিয়ে আসতেছি এই এক আজব খবরে, 
আমার আকেলে এসে, সঁচা ষদি হয় বড় খুসীর খবর সে, আমি এমন কথা আর 
কখন ত শুনি নাই। 

এই সহর কোম্পানীরে, বারপাণীতে যেতেছেন সব বড় সঙ্জ। করে, এরা' 
উঠতেছে গে জাহাজের উপরে, বাজে আর মাতব্বর বহুত সওধীগরে, খুসীর 
কামান হতেছে, বুঝি সেই খোসখবরি এরা পেয়েছে, তাই ফিরে এলেম, বলি 
বিষয়ট! জেনে যাই। 

যদ্দি অন্য খবর হবে, তবে এর] খামক] সেখানে কেন যাবে, কোন লড়াইয়ের 
খবর পেলে কোম্পানী, মানোয়ারী জাহাজ খুলে যায় তখনি, মনের সন্দেহ 
গেছে, যখন এরা কোম্পানীর জাহাজ খুলেছে, এরা এখন তাসতে লেগেছে, 
দেখ ঠাই ঠাই, লালশশী বলে ভাসতেছে সব দেখ ঠাই ঠাই । [১১৫] 

১৮। আসছে জাহাজেতে এফ মজার মওদ1গর, দফাওয়ারি বহুত তোফা। 
নিয়ে করে বড় আড়ম্বর, এই কুঠিতে পাঠিয়েছে গবর, তার! চেয়েছে এর হাজার 
এক জাহাজ, উভরা করিবে সে মাল হয় যেন আন্দাজ, এর সাথে সাথে যাবে বুঝি, 
হাজার ছুহাজার বছর । 

সেই ইংরাজ আর ফরাসী করিয়ে টক ঝক, ছিল তেই জলের রাহ। ঘাট 
সকল আটক, দেখ ফরাসীর! ইংরাজের কাছে, লড়িতে লড়িতে শেষে জব 
হয়েছে, সেই খোদায়তাল্লা বসে বসে, করে দেখ কি লহর। 

যত আপদ ঘুচে গিয়ে, সেই রাস্তা, খোলা পেয়ে, আঁলতেছে সব ভাল ভাল 
তোফা জিনিস নিয়ে, এদের এক একখান জাহাজ হবে লক্ষ মণ, কখন ভাই 


সংযোজন ১১১. 


আমরা কেউ দেখিনি এখন বুঝি এখন সে সব থাকিবে বাহিরে, উত্তরা হইবে 
তবে আসবে সহরে, যত তভোজ্জরের মধ্যেতে এরা, দেখতেছি খুব মাতব্বর | 

এরা এনেছে যে মাল রে ভাই জাহাজ বোঝাই করে, আলো হয়ে রয়েছে 
গিয়ে দেখ জলের উপরে, হয়ে কি তোফ1 রোসনাই দিয়েছে বাহার, জাহাজে 
আর জাহাজে হয়েছে গুলজার, গিক্ে এক্ষণেতে সেইখানে থাকি, ইচ্ছা হয় যে বসে 
বসে এ মজা! দেখি, যেন মালুম্‌ হয় জলের উপরে বানিয়েছে আজব সহর, 
লালশশী বলে জলের উপর, বানিয়েছে আজব সহর। [১১৬] 

১৯। থাকতে কেউ পায় না বটে ঢাকা সহরে, তবে তুমি ছিলে যে 
সেথানে, বল কিমত প্রকারে, একথা ভাই বুঝাঁও আমারে, এ মুলুকে লোক, 
আছে যত, সেখানে ত গতিবিধি হচ্ছে নিয়ত, আর একথা বলে ত সকলেতে 
হাটবাজারে । 

এক ফল আনিয়ে ভাঙ্গিয়ে দেখলাম আমি, প্রমাণ হইল রে ভাই বলে ঘা 
তুমি, আলমবাজার বড় মজার ঠাই, ইহার মধ্যেতে রে ভাই আছেন সবাই, 
আর কতক ঢাকায় কতক ভাঙ্গায় আর কতক ভহরে। 

তুমি দেখেশুনে রেখেছ ভাই কলমবন্দী করে, বাসিন্দে লোক এই আলম- 
বাজারে, ভাই আশীলাখ প্রকারে, দেখ গতিবিধি কত্তেছে লোক সহর পানেতে, 
কেউ ত সেখানেরে ভাই পায় ন1 থ।কিতে, তুমি বল ছিলাম ছয়মাস, কিমতে 
এমন কথ] হইবে বিশ্বাস, আর যত কিছু লেখাজোথা হয় এক প্রহরে । 

ভাই সে দ্বেশেতে ছয় মাস বসতি কোরে তুমি, কেনব! এসেছ ভার ভূমি, 
তাই জিজ্ঞাসি ভাই আমি. ভাই এখানকার লোক সেখানে থাকিতে বারণ, 
তোমারে যে রেখেছিল বল কি কারণ, এত জবরদস্ত কি তুমি, তবে ত ভাই 
করবে মবে তোমার পয়নামি, আর শশী বলে ফিরে এলে কি তার কহ রে। 

[১৩১] 

২০। নামটি লেখেনা কেন হাকিম দপ্তরে, যদি বিধির স্ষ্টি করলে 
দৃষ্টিতে, তোমায় বন্দোবস্তের ভিতরে, যে হাকিম সেই ঢাকা সহরে, যে দপ্তরের 
ভিতরে তরিকুল, তোমার নাম লিখিতে কি হয়েছিল তুল, তুমি এমন কথা 
বল্পে কিন্তু লয়না! আমার খাতিরে । 

যত লহর গেয়েছিলে ভাই এইখানে বসে, গতাজি সেই আবাঢ় আর ফাল্গুন 
মাসে, আদ্যোপাস্ত পেলেম পরিচয়, তোমার বৃত্তান্ত কিন্ত হইল সংশয়, তে*ই পুনঃ 
আমি জিজ্ঞাসি ভাই বল দেখি ঠিক ক'রে । 

বল বিশ্বাসঘাতক পাপ সাবেক যত ছিল, প্রলয়কালে পাতকী লয় হলো, 
পাপ গগনে রহিল, সেই ধুমের ন্যায় পাপচয়ে বিধি পুনর্বার, নিরমিয়ে কর্সে- 
তাতে জীবন সঞ্চার, ব্যন্তি নকল মুক্ত হলো৷ ভাই, পাপচয়ে তোমারে স্থজিলেন, 
গৌঁসাই, সেই বিধি এসে প্রাণপ্রতিষ্ঠা কল্পে যদি তোমারে । 


১১২ কর্তাভজ। ধর্মের ইতিবৃত্ত 


দেখ হ্বর্গাদি নরকাদি ছুই চতুর্দশ ভুবনে, ক্রমে ক্রমে এলে দেখে শুনে, 
স্থান হয় না কোনখানে, শেষে মহা নরকে গতি হতে! বা তোমার, খামকা 
সেই হলো বা েতে হাকিমের দরবার, অখিল ব্রদ্মাণ্ড ত্রিভুবন, বাকী ত নাই 
কোন ঠাই করিতে ভ্রমণ, লালশশী বলে জানলে তোমায় মফংম্বল কি সদরে । 

[১৪৫] 

২১। সাধ কি ভাই আছে আমার আর কোন দফায়, ষে অবধি বিদগধ 
খেপা এসে ক্ষিপ্ত করেছে আমায়, দিবানিশি ভাবছি আমি তাই, কুৎসিত আকার 
নিগুণে, তবু তারে না দেখিলে রইতে পারি নে, মেই খেপাটাকে আমার আখি 
পুনঃপুনঃ দেখতে চায় । 

তুমি স্থানের মাহাত্ম্য কি দেখাও আমারে, যেখানে যা থেপা চায় তা করিতে 
পারে, খেপার ৩ আর তুল্য কেহ নাই, অবিশ্রান্ত তার পিছে পিছে ধাই, আমি 
আপন ইচ্ছে খ।সার দেশে যাব কি তোমার কথায় । 

দেখ আমায় ক্ষিপ্ত কলে সেই খ্যাপা গুণমণি, ফিরে যখন য। বলিবেন তিনি, 
ভাঁল তাই হবে ভখনি, সেই তোফার কথা আমারে বলে যেন ভাই, তোফা যাঁচতে 
গিয়ে পাছে খ্যাপারে হারাই, খ্যাপা ঘর্দি বিষ করে প্রদান, রসনা-পরশে হয় 
অমৃত সমান, তার বিধুমুখে মধুর হাসি কত স্থধা ক্ষরে ভায়। 

সে বলেছে এক খাস। ফল আসমানে ফলাব, ফোলতে ফোলভে জগতে বিলাধ, 
বলে সকলকে ভুলাব, আমি তাই শুনে ভাই কিছু আর বলিনে কারে, ভাবতেছি 
মজ! হবে জগতৎ্সংস|রে, তোফ। খ|সা রোপণ করেছে, নিশান। আসমানে এ নজর 
হতেছে, এই শশীলালে হেসে বলে থাকলে চক্ষু দেখতে পায় । [১৫১] 

২২। বাদসার সবজেক্ট হয়ে প্রোটেক্সন লব, ₹ ছাড়! হয়ে খাড়1 খাড়া, তোর 
হাত ন!ড়া মুখনাড়াট। দেখাব, বাকীদার আসামীর ভার আপনি সব লব, এদের 
ভরসা দিয়ে নিয়ে গিয়ে সেই কাছারীতে, জানিয়ে নাম লেখাইয়ে প্রোটেক্সান 
লব এক সাথে, আর দেখতে দেখতে মুলুকেতে আপন। পিক্ষে চালাব। 

তুই আদি কালে ঘেটেলের পেয়াদদাগিরি ক'রে, কি ছিলি দেখফেরকি 
হলি, বসলি তুই পুলিস দপ্তরে, এখন দেখতে মন্ত চিত্রপুপ্ত পোক্ত মুহুরী, নইলে 
কি রাতারাতি হয় এত মজ্জিটা ভারী, টেড়া মজ্জি কাধ্যি যত পুজি, এক 
নিমিষে ঘুচাব । 

দেখি যেথা সেথা তোর কথ। হচ্ছে বলাবলি, অধঃপাতে যাক ব'লে লোকেতে 
দিচ্ছে গালাগালি, পরে চিত্রগুপ্ত পায় মোপ্ত দেয় লম্বা কোচা, ধর্ম বক সেই 
নাগাদ এন্তক, বড় ঠক কায়েতের ও চা, লোক দেখছে যেমন বলছে তে মন, তাই 
আমি বলি, আচ্‌কা কায়েতের বোকা খামকা নামটা হাসালি, এ সব সদরে 
দরখাস্ত ক'রে আচ্ছা! তোরে শিখাবে । 

করিস এই পুলিনে তুই বসে মিথ্যা লেখাপড়া, তেই মুলুকে নিমিকে 
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নিমিকে, হচ্ছে সব বেদাড়া, তুই জব্ব হলে সকলের তুষ্ট ছবে মন, সেই জন্যে 
বাদশার ওখানে দরখাস্ত করবে! গে এখন, তবে তোর তলবে চিঠি হবে আসবে 
ছুই রজপুত, পাকড়ে ছক্ডড় লাগিয়ে আগে তো ভাসিয়ে দেবে ভূত, দিয়ে নাক 
মোচড়া খাড়। খাড়া মুস্কি চড়িয়ে নেখাবে, লালশশী রচে কান মুচড়ে মুস্ধি 
চড়িয়ে নেষাবে। [২০৪] 

২৩। ক্ষান্ত হয়েছি রে ভাই এ বাণিজ্যে, ফায়দা] ধাতে নাইক কড়। কড়ি, 
ছাড়তে হলো সহজে, এদেশে আর ব্যবসা বাণিজ্য কি সাজে, চুটকে হয়ে 
কোন সহরে, খাটবো৷ আড়তে গিয়ে মোট ঘাড়ে করে, আর যথাকালে দিন 
গেলে এক কুটি, মিলবে নাকি এ রাজো । 

আমি আশীলাক বার এদেশে কল্লেম ব্যবসা, তবু ত ভাই গেল ন1 দেখ 
আমার দুর্দশা, আমি দেখে শুনে খেপা হয়েছি, পাওনাতে দেনার দফা রফা 
করেছি, দেখ সেই অবধি সহর আর বাজারে ফিরতেছি আপগরজে | 

দেখ ছোট বড় যত ঠাই আড়ত কি দোকানে, কোম্পানীর নিশানী জিনিস 
বিনে, আমি মোট ঘাড়ে করিনে, দেখ যত মাল আমদানী হয় কোম্পানীর 
ঘরে, ছাপিয়ে কোম্পানী সেই জিনিস আড়তসই করে, তাতে ওজন কমীবেশী 
থাকেনা, থাকলে কম বেশী রে তাই অমনি যায় জানা, আর মুটিয়ারা মোট 
গুণে মজুরী, জনে জনে পায় বুঝে । 

আমার যত ল্যাঠা ছিল ভাই সব গিয়েছে মিটে, যাইনিকো। আর কচকচির 
নিকটে, এখন ভর দিয়েছি মোটে, এখন কোম্পানীর আড়তের যে, মটের 
দফাদার, রৃতিমাষা ক্র করিনে সঙ্গে ফিরি তার, আমার পাওনা দেন! সব 
হয়েছে রদ, করতে লেগেছি এখন মোট নিয়ে আমোদ, আর শশীলাল কপালের 
পিছে, ধিয়ে ফেরে না কোন কার্ষে | [২১৩] 

২৪। মিলবে তোর মনের মানুষ যা বলি তাই শোন, গুরুভক্তি অভিলাষে, 
থাকবি তক্তে বসে, নাম ধ'রে 'ডাকবি ওরে ভোলামন, কেন আর তার পুনর্বার 
করবি অন্বেষণ, তুই তক্তে বসে অনায়াসে পাস যদ তারে, চেষ্ট। তোর করা 
বৃথা, খামকা দেশ-দেশাস্তরে, বলে লক্গমী-ভাগ্যি হয় বাণিজ্য, তারও অধিক 
ক্ষেতের কোণ। ৰ 

যে জন তিন ভূবনে সকল জানে ঠায়-ঠিকানা, (স লোককে মনের মাহুষকে, 
দেখলে কি চিনতে পারনা, যর্দি এক নজরে দেখতে তারে তক্তে বসিয়ে, ওক্তো 
বরোক্ত সে ও নিযুক্ত থাকতে। তোর হয়ে, আহা! আদ-অনাি গুণের নিধি, 
তার বাড়া কি আছে ধন। 

আছে এশ্বর্ষ মাধুর্য এই রাজ্যোর ভিতরে, চক্ষু মিলে দেখবি তিলে তিলে, 
আমি দিচ্ছি ব'লে তোরে, ধার1 আপগরজি তার এশ্বর্য সহ্য না হয়, সহজের 
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গরজ না বুঝে এরাজ্যে গজি হওয়া! নয়, ষে ভার দিয়েছে এ রাজ্যে তার যাতে 
দরকার, মনকে মন বলবে ডেকে, না থাকে তার কোন তকরার, তার মঞ্জিতে 
সব দ্িকেতে কোত্তে হবে নিরীক্ষণ । 

কেউ বা তক্তে বসে এদেশে করতেছে রাজত্বি, কেউ বা হাতে মালস। 
নিয়ে পথে, এ ফিরতেছে সম্প্রতি, কার স্থুখের ভর] কূল-কিনারায় লাগলো 
এসে, খাবি খায় কেউ মাঝ দরিয়ায়, প্রাণ তার যায় বা নিমেষে, কেউ ভাসছে, 
জলে মানুষ ব'লে ডাকলে হয় উদ্ধার, বাচলে আর কোন কালে, ভাফিলে উত্তর 
পাওয়া! ভার, তারে মিনি ক্ষোভে ভাকবি তবে অমনি হবে আগমন, লালশশী, 
ভাবে সহজ রূপে, ভাকলে হবে আগমন । [২৪১] 

২৫। ভাবলে কি ভাবের কথা কিছু বলা যায়, অন্থভব করিতে না 
করিতে দেখ ভাবন। পালায়, এমতি বা বলে কে কোথায়, অন্থভব ত ত্বপ্রে 
হবে না, জপলে কি তপলে রে ভাই ভাবনা যাবে না, আর যে ফল কেহ ন। 
ভাবে মনে তা কে ফলায়। 

দেখ ভাবভক্তি পদার্থ রাগান্ছগ যাঁ, ভাবীজন বিহনে কিছু হয় নাক মজা» 
ভাব বিন! কে পাবে ঠিকানা, দেখভাই ভাবীর ভাবে অভাব থাকে না, আর 
ভাব ছাড় আপগরজির সাথে, কে মিলতে চায় । 

দেখ ভাবনারহিত কেহ নহে ত কখন, কর্দাচিৎ দেহের মধ্যে প্রাণ, ভাই 
আছে যতক্ষণ, দেখ বারে বারে অবতার যখন যেমন, ভাবিয়ে ভাবিয়ে সকল 
কল্লে নিরূপণ, শাস্ত দাস্য সখ্য দেখ আর, বাৎসল্য মধুর ভাব এ পঞ্চ প্রকার, 
আর পরম্পরে ভাবে ভয় করে সকলে পায়। 

দেখ আগম নিগম ক্রমে কি বিধি বিধানে, ব্রহ্ম নিরূপণ ক'রে ধ্যানে, দেখ 
হয় না কোন খানে, ঘষে অনির্বচ নির্বচ কর্দাচিত নয়, ভাবী জনার উপাসনায় 
হতেছে নিশ্চয়, ঘাদৃশ ভাবনা এবে যার, সিদ্ধি হবে ত সেই বূপেতে তাহার, 
আর শশী ভাবে অবশ্য পাবে সেই কল্পনায় । [২৭৯] 

২৬। সেইটে জিজ্ঞাসি এক্ষণে, কেউ বলতে পার ভাই, রসের সাগর কোন 
খানে, বল কে জানে, তারে দেখিয়ে যে দেবে, দ্দিব অমনি তখনি ইচ্ছ] যা] হবে, 
ওরে লোকে বলচে ডেকে এসেছে সে আজ এইখানে । 

চারু চৌদ্দ ভুবন ভ্রমণ করিয়ে, শ্বভাবে না পেলেম ভাবে ভাবিয়ে, শুনি 
সাগর আর সঙ্গম, তেমনি নাকি নাগরটি রসিক তমোত্বম, ( ওরে ) বড় গুণের 
নাগর শুনেছি ভাই, এই শ্রবণে | 

আমি রসের সাগর ভেবে, এ তল্লাসে, দেশে দ্বেশে ফিরচি রাত্র দিবে, যত 
ফিরতে ফিরতে পথে পাই দেখা, নিরীক্ষণে ততক্ষণে হয় ধেকা, দেখি 
একি অসম্ভব, রিদ্গত আরাধ্য উর্্ধগতি সব, সদা মাতোয়ারা বহে ধারা, ছুই 
নয়নে। 
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ভাবি সর্বদ] কায়মনে, কতরকম, খান ধন্দক দেখি স্থানে স্থানে, পেয়ে 
ভোবাড়ুবি খাব খায় যারা, অগ্রক্রমে মনন্রমে মাতোয়!রা, যত খালি জুলি 
বিল, উড়তে উড়তে আহলাদে ভানচে এসে চিন, লালখশী বলে দা? হে বলে, 
সে যেখানে | [৩৭১] 

২৭। ইচ্ছ] হয় সহজ হবো যাৰ সেই সহঙ্গ দেখেছে চভঙেল লাব প্রসঙ্গে, 
উল্লাসে ভাসব ভাবের গাঙ্গে, যদ ফেও দেখিব ফঁছয়ে দিব 'কবধো সাধুর 
সঙ্গেতে, কি ছুর্ল5 হয় উদ্ভব সহজ রাগে তে, দেখ অবশ্রান্ত মন ভ্বস্তু শাস্ত 
হবার নয়, দণ্ড দণ্ড খণ্ড খণ্ড পশ্শ্রথ হত, ভবে এ যন্ধশায় ভাব জনা, চায় না 
বমত করিতে । 


যারা কর্মক্ষেত্রে কর্মেতে জন্মে আনন।র, ফোরে নাতাফুখোয় নাহয়না 
প্রতিক!র, সেটে ভাবতে ভাবত ছেবে 'চন্তে পথে দাডিঘ়োহ্, ভাব যেথ! 
যাব সেথা যাত্রা করেছি, ভাবির ভব শিনবো ভাব মলাব, চলতো! পরম 
বঙেতে । 

মাঞ্চষ মান্ুধী যোগীন্যাসী, সন্রাী খষি তপোনন, "পে দপে এ সপন্থীপে 
হচ্ছে বিচক্ষণ, তার দেখতে পাচ্চে এ রাজ্যে হস্ছে হবে যা, বারে বারে ঘাড়ে 
করে ফেরে সেই বোঝা, বোঝা নাড়তে চাডতে ঘাড়ে চাপে ছাছতে পারনা, 
তরে মাঝারে মজ। করে ভারে হেরে না, আমি সহজ হয়ে সহজ পেয়ে, দেখবে। 
গিয়ে চক্ষেতে। 

দেখ এ রাজো আপগরজে যারে যে জে একটিব]ব, প্রকাশ হলে অকৃল 
ত্রিকূলে বলে বাভিগার, 'এই যে সতোর অন্য স্বতম্ব শান্য চিরদিন, কুগ্রহ শুভ গ্রহ 
গ্রহ ত|র অধীন, যার্দের পঞ্চভাবে বাস | হনে করবে পরিচয়, স্নানে »তজরূপে 
লবে তাঁর আশ্রয়, লালখশী বলে অনা” কালে, শশা এলেন সাপিনে | [তি] 

২৮। সেইটে মেনকা রানী ভ।বণি নিবস্থর, এমন ছর্ণল "1 শৌণী শোষার, 
তার কপালে বুড বর, মালাভোলা ছোলান!গ খ্যাপা দিগঞ্গ, চাডে এড়ে 
গোর ভাং ধুতুব! খায়, নিত্য শ্বশানে থাকে ভন্ম মাখে গার, 'ধলে কখন করে 
এমন বরে, চক্ষু থাকতে 'গরিবর্‌। 

বলে গিরিপুববাপী আসি শুন “গ। পাথাণী, কাল দিয়েচ "মেন পিয়ে এই 
কথা শুনি, ওগে। গৌরী তোমার ননীর পুনলি, কলে লোন ঘঈক এস এমন 
ঘটকালি, একি কবার কগা লা মর, শ্ছনে গায়ে এলো! জা । 

ওগে মেনকাঁ, শুনেছি শুনেচ্ তোর জামায়ের কথা, শ্বধানন'পী উদ্াশীনের 
মত, তার নাই পিভামানা, ত্আাব করে শিক আষ্টাঙ্গে ভতক্ষে বেছি», কে বলে 
সেই ভোলানাথ দ্রেবের পৃজিন, দিয়ে নকুলের সঙ্গেতে য়ে, ফেলল গে" অকুলেতে 
আদরের মেয়ে, এমন ন্বর্ণ অট্রা লকে ছে, বেলতলাতে করবে ঘর, লালশশী 
বলে কেমন করে বেলতল।তে করবে ঘর | [৪১১] 
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২৯। বল্লেকি রসের কথা বোঝে সর্বজন, মুখের কথা কথরে কথা কোন 
কাজের নয়, নিগম ঘরে বসে দূরের খবর রাখতে ওয়, এমন আস্তে আসে গরজেতে, 
মর্ম খোজে কতজন । 

সহজ সরসের কথা সথধালে তুমি, শুনিয়ে সেই রসের ঘরে প|থারে ভাসতেছি 
আমি, দেখ ছুই লালেতে জগৎ ভাসে, এ কথ বল্লে কে মানে, দোখয়ে না 
দেখে ষেন অন্ধ নয়নে, আর বলবো। কি ভাই প্রসঙ্গটি, রসে ভাসে অনুক্ষণ। 

দেখ কপাল হতে বিন্দু খোসে পড়ল অগাধ জলে, সেই হতে এক জেলে 
আদিয়ে বাধলে মায়াজালে, দেখ তাতেই জনম মরণ হয় যেন সৃনিশ্চয়, জেনে 
শুনে নয়ন কোণে রাখতে পালে হয়, কেউ অকাতরে ফেলে দূরে, জানে না 
মর্ম, কথার বোলে লোক জানায়ে করতে চায় ধর্ম, ভাইরে সে বিন্দুরে সিন্ধু 
মাঝে দিয়ে, বন্ধু হ।রায়ে কর্তেছে তার অহেষণ । 

দেখ সেই রসে এক নীমষে হ্্টি হচ্ছে যত, উন্ট পাকে পড়িয়ে বিপাকে 
জীবে ঘুরছে অবিরত, আছে এর উপর এক মহাজন মান্থষ রতন, মিনি বীজের 
বীজ সে রতন অযূল্য সে ধন, তারে হঠাৎ কারে ধরতে নারে বিনা সৎসঙ্গ, 
সঙ্গ হলে রং ধারলে দেয় নাকে! ভঙ্গ, রাখে কায়দা কোরে, নিমিকেরি তরে, 
অস্তঃপুরে হেরে সেই কিরণ, লালশশী বলে নিমিকেরি তরে, অত্তঃপুরে, হেরে 
সেই কিরণ : [৪১৬] 

৩০। চৈতন্ত রূপেতে জগ চেতন করিয়ে, ভক্তের ঘরে প্রতিযৃতি 
রেখে, থাকলে কোথায় লুকায়ে, এখন কি করে সে ,গাপনে রয়ে, ভাল কি জন্বো 
লোক তরাইতে চায়, কি জন্যে বাফাকি যুঁকি করে পুনরায়, তারে সদ শয় 
ভাবিয়ে ছিলাম অতিশয় কঠিন হিয়ে | 

দেখ আবিশ্রাত্ত শ্রবণে শুপ্তেছি সবাই, অপবূপ চরিত সেই গোরা অদ্বৈত 
গৌসাই, লয়ে ভক্ঞবুন্দ পারিষদ্দগণ, সধাময় ভাক্ত৫স লোকে কলেন বিতরণ, 
এমন লু'কাচুরি কল্পে কেন জীব হরিলাম দিয়ে । 

দেখ এক পত্ভু ছুই গরু তিন পু কয় োকেতে, ভক্তবুন্দ অসংখ্য সঙ্গেতে, 
লেখে গ্রন্থকারেতে, সেই মহাপ্রভুর ভাবেতে মাতাল সকল লোক, অমৃত 
চৈতন্যচরিতামূত হইল পুস্তক, যার চাঁিত্র ভেবে ভাবে উদয় হয়, এমন লোক 
লুকায়ে থাকে প্রাণে কি তা সয়, তারে দ্বেখব ভেবে রয়েছি ভাই, পাষাণে 
বুক বাধয়ে । 

সেত ছোট বড় বাছলে না পেলে যখন যারে, হরিনাম বিলালে ধরে ধরে, 
ভাই দেখ সব লোকেরে, যত ত্রিকুলের মধ্যেতে লোক ছিল দুরস্ত, কি মন্ত্র 
হরিনাম দিয়ে করিলেন শান্ত, দেখ উলিয়ে গৌর-প্রেম সাগর, এক ঢল 
করিল সকল ভাঙ্গা কি ডহর, লালশশী বলে ভাবতেছি তাই, আশাধারী 
হইয়ে। [৪২৯] 
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৩১। দেখ না! আপন নয়নে, হরি উপনীত গোপভবনে, যদ হও মনে 
সংশয়ে শ্রবণে, প্রকাশ অন্বজ রাঙা পায়, ধবজ ব্জাঙ্কুণ চিগু তায়, 'ভ্রিভুবন 
শরণাগত করুণানিধান চরণে । 

স্বর্গ ম্য পাতাল ব্রদ্ধাণ্ড গগনে, আগম নিগম তন্ত্র বেদ প্রমাণে, সবেশ্বর 
হে পুনর্বার দেবতা অস্থর নরের, পালন তারণ কারণ গমন1গমন ভুবনে | 

দেবের দুর্লভ হবে গৌরব ভাবের শ্ববপ যে, সবের বল্পভ খার যে ভাব ভাতে, 
দেখ এবে মানবে, সেই তম রজ সব ত্রিগুণধারী, তেই ক্রমাগ* এত হল 
অবতারী, পূজেছিল হরগৌরী যে, প্রকাশিল তাহারি গৃহে, সেহে ও কীর্তন 
অনিবার যার শশীকণ! গগনে | [৪৫৬] 

৩২ । আয় ভাই এই ব্রজের ধুলায় খোলগে পরম রঙ্গেতে, তোদের মাখন 
দধি, আমি সব খেয়ে থাকি যদি, তবে রুটি মাখম চাবে যখন দেবে তখন 
মায়েতে, অতঃপর কত ক্ষীর সর দেখবে সাক্ষাতে, দেখ ধুলা খেলার বেলা 
বয়ে যায়, যখন পাবে তখন খাবে ভাত তবে কাজ! ক সে কথায়, যত বস 
ধেন পর্দরেণু লাগবে অঙ্গেতে । 

শিশু রাজু বিশু মুকুন্ণ চন্দ্র আনন্দ, ীবরেশ্বর আর জয্ন জগদীশ্বর ঈত্ড 
ব্রজেন্জ, এ ষে চন্দ্ুড়া জোড়া ভূরু যার, খেলতে এসে ফিরে গেছে, বুঝি সে 
আসছে পুনর্বার, আর জগবিন্টু মাধবিন্দু বিধাবন্দু সিতে । 

রাসবিহারি, স্খবিহারি যাদব হরি, হরি পরশুরাম, বস্থজান্থ আর রাশ 
এ যে বিশু শিশুরাম, দেখ ভগাবস্ত অনন্থ কান্ত কর্ণধার, ভগদ্দীশ তারা জন 
একুশ বিশ হরিশ মনোহর, এর] নৃত্য কল্পে বলে ধাতিৎ থিং জলধর হলধর 
বিহর হর আর নরদসিং আর এ তন্থ মন্ত পচ কানু বিকু হিরু ভাবতে । 

এই যে গোকুলের, রংমহলের সকল ছেলে ডাকলে ভাল হয়, শুদ্ভাবে 
নিযুক্ত হইবে তবে ঘুচবে ছুঃখচয়, সেই যে নিবিরোধি রামনিধি বুদ্ধি যার 
ভাল, ভাই যেটি তার মন্দ নয় একটি মুখটি গুযুল্ল, এ যে ষোগেশ্বরে হরে শহ্করা, 
জয়কিশোরে কাশিশ্বরে গৌর আর গোরা, লালশশী রচে বেছে বেছে নাম 
রেখেছে ব্রজেতে | [৪৬৬] 

৩৩। ওহে শ্যাম তোমায় কি বলিব আমি, যেরতন ধন তোমারে দিব 
সেই ধন তৃমি, তোমার কিসের কমি, দ্েবাদিদেব যারে না জানে, তার সাধ 
সাধিবে কেব। কেমনে, তব অবলীলাক্রমে ভ্রমেতে ভ্রমি | 

আসিতেছি সাথে করে পশরা তোমার লাগি, পথে ষে এ সাক্ষাৎ হয় সে 
আমারি ভাগা, তব গুণে অহ্ছরাগি হয়ে দেখ দেখ সকলে এলাম ধেয়ে ভাবত 
আমরা তব প্রেমের প্রেমি । ূ 

মনে করি হে বনমালি, ৷ বলি দেখিলে হে সব অমনি ভূলি, ভাল তুমিত 
জান হে সকলি, দিবানিশি ভাবিতেছি তব এই রূপমাধুরী, শ্রাহরি প্রহরি নাম 


১১৮ কর্তাভজা ধর্ষের ইতিবৃত্ত 


স্মরণ করি, ত্বর্গ আদি এ তিনভূবন, তব ইচ্ছাতে হয়েছে স্জন, সে কারণে 
আগমন এই ভারত ভূমি । 

শুন শুন হে মধুস্্দূন শুন, লইলাম হে চরণে শয়ণ, যেন ভূলনা ভুলন। 
কখন, রসরাজ সহজ অতি মহজরূপে আসিয়ে, বঙ্কিম হইয়ে থেক মম হৃদয়ে, 
লুকাইয়ে রাখিব হে তোমায়, কখন যেন কেহ দেখিতে ন1 পায়, শশী ভাবে 
হব তব মর্সের মমি 1 [৪৯২] 

৩৪। রঙ্গ করিসনে মিছে হ্যাদেলো৷ রঙ্গিনী বড়াই, তোমার যে আশাতে 
আ'সা, বুঝলাম সে সব আশা, আজ কি তাই পূর্ণ করতে পার্বেন রাই, বউ- 
'ভাঙ্গানি তুই মাগী বলবো কি আই আই, বড়াই রাইকে তুয়ি নিতে এসেছ, 
ছল করে দুধের কেঁড়ের বথ। আজ আমায় স্ধাচ্চ, আবার শাক দিয়ে মাছ 
ঢাক] যেমন, তেমনি তোমার দেখতে পাই । 

তুমি বল্পে এসে আমারে, কও দেখি কিসে গাই দোয়াই শোন গো ও 
বড়াই বুড়ী, সে কথা বুঝতে বাকী নাই, আমি ব্রজের মধ্যে কুটলে নাম ধরি, 
ই। কলে ম্নীতের কথা সকলি বুঝত পারি, কেউ আমার কাছে ছাপিয়ে যাবে, 
এমন মেয়ে দেখি নাই । 

আমি তোমার মতন দেখি নাই এমন চতুর মেয়ে, বউকে লয়ে কালায় 
ভেট দিবে, আজ আমায় ফাকি দিয়ে তোমার মনে মনে বাঞ্চা যা বুছেছি 
সকল, বলিনি মনের কথা, করলি তুই উল্টো কথার ছল, হ্যালো! দোয়ের 
ডালা কে এনেছে তোর, ছুতনো! তোর দেখছি ভাল, তুঈতে। সেই পতন 
হতেও চোর, যেমন সাত গেঁয়ের কাছে মামর্দোবাজী, তেমনি তোমার 
দেখতে পাই । 

এই ত্রঃজর মধ্যে তুমিত বড়াই নামটি ধর, পরের মাথায় ভাঙ্গতে পার 
তাঁল, পরের কুল মজাতে পার, তোমার অন্ত দত্ত গিয়েছে পাকলে মাখার 
কেশ, গেলনা তোর কুঙ্ডাপানা এখন হদ্দ রোগের শেষ, লোকের কাছে 
সতীত্ব বলাস, পরের মেয়ে পরকে দিয়ে, পরম্পর লোকের ঘর মজাল, আমার 
অকলঙ্ক ঝুলে এখন তুই মাঁগী ত দিলি ছাই, লালশশী বলে কুলে এখন, তুই 
মাগী তো। দিলি ছাই | [৫০৪] 

৩৫| সই গো কি রাসের লীলা হচ্চে চমৎকার, বোসে ছুইজনাতে 
মণিময় সিংহাসনেতে, হেরে আভনয়নে বাকার পানে ঘুচলো মনের অন্ধকার, 
স্থরেশ্বর এসে পুরস্কার কচ্চে পুরন্দর, দেখ মন্দ মন্দ সচন্দন মলয়ার হিল্লোল, 
স্থগন্ধে মন আনন্দ হয় সবারি নির্মল, ঘরে বড়দিদিকে ননর্দিকে দেওগে মাগে 
সম[চার | 

খতু হীম অন্তে শিশির শেষে পেয়ে বসন্ত, তাই বুঝি এই ব্রজের মাঝে 
রাসেতে বস্ছেন শ্রীকাস্ত, গিয়ে যেদিকে যে লোকেতে করছে নিরীক্ষণ, সব 
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দিকে সবার চক্ষে হয় যুগল দরশন, দেখ দেখ এক সখী আর সথবীকে বলছে 
ডেকে বারে বার । 

কত পুণ্যবতী প্রকৃতি ভোর যুৰতী মেয়ে, পূর্ণমাসী মুনির মন-বিলাসী 
এ যে রাসবিলাসী পরিয়ে, দেখ ইন্দ্রাণী চন্দ্রমণি ছিলোত্বমা, কৌশল্য। বড়াই 
জটিলে স্থশীলে কুটিলে আর ক্ষমা, রূপে বিদ্যাধরী আদরী হুন্দরী সীতা, 
দ্রোপদী আর স্থমতী রেবতী বিদ্যা, মণিময় জিনে বেণী সাজে মানিয়েছে কি 
মনোহর । 

দেখ কৃষ্ণমণি রমণী রামমণি কমলা, ছুর্গামণি রাধামণি জয়মণি বিমল।, 
আর সৌদ্দামিণী স্থধামণি স্ুধাপ্রিয়ে, রাইমণি ধন সোনামণি যেমনি বসেছেন, 
আসিয়ে, ঘত দীর্ঘকেশী সুবেশা সুভাষ নারী, চাদ্রাণী আর নয়ানি রাজরাণী 
গৌরী, লালশশীর হৃদ দেখতে দেখতে, আহ্লার্দের শীমা নাইকে। আর । [১১] 


